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ভূমিক। 


ন।রদ বলছেন, “ভক্তিপথই ভগবান্লাভের সহজতম পথ 1” 

ভক্তিপথ বা ভক্তিযোগ হ'ল ভালবাসার মাঁধ্যমে ভগবান্লাভেব পথ। 
ভগবানকে ভালব।সার জন্য এবং তাঁর ভালবাঁস1 উপলব্ধি করাঁর জন্য ভক্ত 
সজাগ ভয়ে নিরস্তর চেষ্টা করে; ভগবানেব নামজপ এবং আহ্ষ্ঠানিক 
পৃজাদি তার সাধনা । ঈশ্বরের কোন বিশেষ রূপকে বা অবতারগণের 
মধ্যে কোন একজনকে বিশেষ উপাশ্যরূপে (ইষ্টরূপে) বরণ ক'রে সে 
তাতে মনোনিবেশ করে। অন্তান্ত আচার্গণের মতোই নারদ জোর 
দিষে বলছেন, ভক্তি যত বৃদ্ধি পাবে ভক্ত তত বেশী ক'রে অন্কভব করবে 
ষে, তার উপাস্য তার অন্তরেই রয্কেছেন, তিনিই তার স্বরূপ; ভক্তির 
চরম অবস্থায় উপলব্ধ হবে, উপাঁসক ও উপাশ্ অভেদ। 

হিন্দুদর্শন মতে ভগবানের সঙ্গে নিজের এই একত্বাহুভূতির পথ চারটি 
_ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাঁজযোগ ও জ্ঞানযোগ | কর্মযোগ হ'ল নিংস্বার্থ 
কর্মেব--ফলাকাঙ্ষাশূন্য হ'য়ে, ছুঃখে অঙ্দিগ্ন থেকে কৃত কর্মের পথ) 
মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করা এ পথের সাধনবূপে প্রীয়শঃ গৃহীত হয় । 
জ্ঞানযোগ হ'ল সদসদ্‌-বিচারের মাধ্যমে ভগবান্লাভের পথ) চূড়াস্ত 
বিশ্লেষণের কলে যখন জাগতিক সব কিছু অসৎ, অনিত্য বলে পরিত্যক্ত 
হয, তখন ( সদ্বস্ত বলতে ) থাকেন একমাত্র ভগবান্‌; এবং এই 'নেতি- 
নেতি' ক'রে বিচারের দ্বারাই তিনি উপলব্ধ হন। রাঁজযোগ হ'ল গভীর 
ধ্যানের মাধ্যমে ভগবান্লাভের পথ । 

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এ তিনটি পথে চলতে গেলে যে-সব গুণ ও যে 
এক্ভির প্রয়োজন, তা! প্রত্যেকের, এমনকি অধিকাংশ লোকেরই নেই । 
কর্মের পথে বীরোচিত শক্তি এবং সেইসঙ্গে অত্যধিক নম! ও ধৈর্যের 
প্রয়োজন; জ্ঞানপথে চলতে গেলে চাই অসাধারণ তীক্ষ বুদ্ধি; রাজযোগে 
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চাই অচঞ্চল একাগ্রতা ও ইন্দ্রির-সংযম। দেখা যায়, এ লবের তুলনায় 
ভক্তিযোগের সাধনা অনেক সহজ, কম কঠোর এবং অধিকতর আকর্ষণীয় । 
তাছাড়া, অসাধারণ শক্জি, বুদ্ধিমত্া ও একা গ্রচিততার অধিকারী ব'লে গর্ব 
করতে না পারলেও আমাদের সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমরা 
ভালবাসতে পারি। কাজেই যোগগুলির মধ্যে ভক্ষিযোগই সহজতম-- 
একথা আমরা শোনামাত্রই মেনে নিই । 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মেনে নেওয়াটা একটু বেশী তাড়াতাড়ি 
হয়ে যায়। কারণ, আমরা বেশীরভাগ লোকই কি ঠিকমতো বুঝি, কি 
বরণ করছি? ভগবৎ-প্রেম বলতে নারদ কি বৌঝাঁতে চাচ্ছেন সে 
সম্বন্ধে আমাদের আদৌ কোন ধারণা আছে কি? আমরা যখন 
ভালবাস ব' প্রেম শব্দটি ব্যবহার বা অপব্যবহার কবি তখন নিজেরাঁই 
কী বোঝাতে চাই তা কখনো তলিয়ে ভেবেছি কি? বস্ততঃ, আমরা 
কখনো কি কাঁউকে ঠিক ঠিক ভাঁলবেসেছি? 

“0:09 1792 111 1050 ৮101 1০৮০” ( ভালবাপার প্রেমে পড়া )--এই 
বাক্যটি ( ইংরেজী ভাষায়) এক সম দৈনন্দিন কথাবাঠায় খুবই প্রচলিত 
ছিল, সঙ্গীত-রচপ্রিতীদ্দের খুবই গ্রিষ ছিল। প্রীপ্তবয়স্কেরা তাঁদের 
অপ্রার্চবয়ন্ক সন্তানদের হৃদয়াবেগ সম্বন্ধে আলোচনাকালে একটু মুরুব্বির 
হাঁসি ফুটিয়ে বলতেন, “ও ভ।লবাপার প্রেমে পড়েছে--ও কিছু নয়।” 
অর্থাং আলোচ্য অপ্রার্ধবয়ন্কা মেয়েটি সতাই প্রেমে পড়েনি, আবেগময় 
আত্ম-প্রবঞ্চনাকে একটু প্রশ্রয় দিচ্ছে মাত্র! কোঁন অভিজ্ঞ যোদ্ধা যখন 
কোন শিক্ষানবীস সৈনিক সম্বন্ধে ভবিষ্যছ্াণী করে তখন তার কথার স্থরে 
যেমন একটা ভয়ানক তৃপ্তির ইঙ্গিত থাকে, ঠিক সেই ইঙ্গিতই প্রাপ্তবয়স্কদের 
কথার স্থরে থাকতো : যথার্থ ভালবাস! কি বসত, তা ওরা পরে বুঝবে 
সে ভালবাস! হ'ল পরিণত, গান্ভীধময় এবং বাস্তবস্পর্শী । 

পূর্বোক্ত বাকাটি এখন আর প্রচলিত নয়, কিন্তু মনোভাবটি রয়ে 
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গেছে ; ভালবাসা প্রকৃত কি না, তা এখনো নিধাঁরিত হয় সে-ভালবাসা 
কী পরিণাম ও দায়িত্ব আনল ত৷ দেখে__সামাজিক স্বীকৃতি না অপমান, 
বিবাহ না বিচ্ছেদ, সম্পদ্‌ না খণ, সম্ভতানপালন না নিঃসস্তানতা, গাহৃস্থ্য 
জীবনের দাসত্ব না তা থেকে মুক্ত থাকা? লোকে ভালবাসার কথ! 
আলোচন! করছে বলে যখন মনে হয়, প্রায় সব ক্ষেত্রেই আসলে তখন 
আলোচিত হয় ভালবাসার ফলাফলের কথা; সত্যি বলতে কি, কখনো 
কখনো! এই ফলাফলগুলির জন্য ভালবাসাকে চিনে ওঠাই দায় হয়। 
সাধারণত: য! আলোচিত হয় তা অবশ্ঠ ষৌনসম্পর্ক। কিন্তু একথ। তো 
কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, মা-বাঁপ ও সন্তানদের মধ্যে, বন্ধুদের 
মধ্যে, সহকম্মাদের মধ্যে, এমনকি পালিত পণ্ড ও তার প্রভুর মধ্যেও যে 
(ভালবাসার ) সম্পর্ক, তা-ও সঙ্কটকালে সমভাবে তিক্ত হ'য়ে উঠতে পারে, 
অনুরূপ সামাজিক ও আথিক অস্থবিধা স্থ্টি করতে পারে, ঈর্যাজনিত এবং 
বিরুদ্ধ অহমিকার নির্দয় সংঘর্জনিত অন্তরূপ যন্ত্রণার ঝড় তুলতে পারে? 

এমন লোক নিশ্চয়ই অনেক আছেন ধাঁর। তাদের অহমিকাঁর বাঁধনকে 
যে-ভাবেই হোক প্রয়োজনমতো! একটু আলগ] করে দিতে পারেন, যাতে 
মোটামুটি নিঃস্বার্থভাঁবে পরস্পরকে আজীবন ভালবাঁসতে পারা যাঁয়। 
এমনকি, সর্বাধিক অস্থুখী সম্পর্কের মধ্যেও কিছুট1 ভালবাঁসা বা যাহোক 
একটু ভালবাসার স্থৃতি সবসময়ই থাকে । আর, নারদ আমাদের স্মরণ 
করিয়ে দিচ্ছেন, অহমিকার দ্বারা যত বিকৃত বা সীমিতই হোক না কেন, 
সব ভালবাসাই মূলতঃ ঈশ্বরীয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, এই ধরণের 
অসম্পূর্ণ মানবিক ভালবাসার ধারণা কি ভক্তিযোগ সম্বন্ধে ধারণ করতে 
আমাদের কোন সহায়তা করতে পারবে? 

নারদবণিত যে ভালবাসা, তাঁতে কোন ঈর্ষা, কোন অহম্িকার ছন্দ, 
কোন পাঁধিব স্থৃবিধালাভ বা! একচেটে অধিকাঁরলাঁভের আঁকাক্ষা থাকতে 
পাঁরে না; এ ভালবাসায় নিরানন্দের কোন স্থান নেই। এমনকি, ভগবা 
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সহিত সামক্সিক বিচ্ছেদজনিত যন্ত্রণীকেও নিরানন্দ বলা যায় না; যে ভক্ত 
সে-বিচ্ছেদ অনুভব কবে, একে বিচ্ছেদ বলে বোঝে বলেই সে উপলব্ধি 
করে যে, ভগবান আছেন এবং তার সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রাণবন্ত ও বাস্তব । 

কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের শিক্ষানবীস অবস্থায় আমরা এই ছুংখহীন প্রেমতত্ব 
ধারণাই করতে পারি না, বলা চলে। আমর! মনে মনে ভাবি, একে 
ভালবাসাই বলা চলে না-_এ ভালবাস! তো নিরুত্তাপ, অস্বাভাবিক ও 
অমানবিক | কারণ, অকপট হ'লে আমাদের স্বীকাঁর করতেই হয়, জাগতিক 
ভালবালার দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের এত সরীবদ্ধ ক'রে ফেলেছে যে ভালবাসতে 
হ'লে সত্িসত্যিই আমাদের ঈর্যাপরায়ণ হতে হবে, লালসা! ও উদ্বেগের 
যন্ত্রণায় ভুগতে হবে, অসম্ভব একচেটে অধিকারের জন্য দাবী জানাতে হবে? 
কারণ এইসব পরিচিত যন্ত্রণা থেকে সামস্বিক মুক্তিকেই আমরা ভালবাঁনার 
সখ বলি- এসব যন্ত্রণা না থাকলে তা উপভোগই করতে পারি না। 

কাজেই “ভালবাসার সঙ্গে প্রেমে পড়া'-_এই আপাত-অর্থহীন পুরনো 
বাক্যটির এখনে! কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে? ভক্তি বলতে কি বোঝায়, 
সে সম্বন্ধে প্রাথমিক আভাস দিতে বাক্যটি বোধ হয় সহায়ক হ'তে পারে। 
দুটি ব্ক্তিসত্তার পারস্পরিক সম্পর্করূপে ভালবাসার কথা চিস্তা কর! বন্ধ 
রেখে, আসম্মন, আমাদের প্রত্যেকে ভেতর ভালবাসার শক্তি কতখানি 
আছে, লে বিষয়ে মনোনিবেশ করা ষাক। সে শক্তি হয়তো খুব কম হ'তে 
পারে, কিন্ত তা আমাদের নিজস্ব এবং তা কখলো ফুরিয়ে যাবে না। 
আমর সবাই একমত হ'তে পাবি যে, আমাদের ভালবাসা! এভাবে যখন 
বাইরের কোন বস্তর সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে বিবেচিত হয়, তখন সে- 
ভাঁলবাঁলাই ভালবাসার ধোগ্য এবং সম্পূর্ণনূপে কামনা ও যন্ত্রণামুক্ত হয়ে 
ওঠে। প্রেমই ভগবান-_এই ভাবটিকে এভাবে আমরা ধানপাঁয় আনা 
শুরু করতে পাবি। 


ক্রিস্টোফার ঈশারউড 


নারদ 


ভক্তিস্ত্রের প্রণেতা নারদ | কিন্তু নারদ কে ছিলেন, বল| বড় 
কঠিন। পৃথিবীর প্রাচীন শান্গুলির মধ্যে অন্ততম ছান্দোগ্য উপনিষদে 
নারদের নামের প্রথম উল্লেখ পাওষা যায়| সেখানে আমরা দেখি, তিনি 
অধ্যাত্জ্ঞানপিপান্থ হয়ে মহধি সনংকৃমাঁরের নিকট যাঁচ্ছেন। এ গ্রন্থে 
উল্লেধ আছে যে, নারদ কলা, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, দর্শন এবং প্রাচীন শাস্থাদির 
সকল বিভাগেই পারদশ! ছিলেন। তিনি সনৎকুমীরকে বললেন, "আমি 
শাস্তি পাচ্ছি ন7। আমি সব পড়েছি, কিন্ত আত্মীকে জানি না। আঁমি 
আপনার মতো মহ!ন্‌ আচার্রদের কাছে শুনেছি, যে আত্মীকে জানে সেই 
কেবল ছুঃখকে অতিক্রম করতে পারে। আমার কপাঁলে চিরছু'খ। এই 
ছুখ থেকে শিল্কুত পাবার জন্য আমাকে দয়া ক'রে সাঁহাযা করুন ।” 

এভাবে খর ও শিষ্ের মধ্যে অনেক আলোচনীর পর মনৎকুমাঁর 
নারদকে বললেন, “ভূমৈব স্খং নাল্পে স্খমস্তি।” ভূমাঁতেই সখ) অল্পেতে 
স্থখ নেই। যা অসীম, তা অমরণধর্মী ; সসীম বস্তু মরণশীল। যিনি 
পরমাক্রীকে-_সেই সীমাহীন সত্তীকে জানেন, তীকে ধ্যান করেন এবং 
উপলব্ধি করেন, তিনি আত্মাতেই রমণ করেন, আজ্মীতেই মিলন-স্থখ 
অহ্ুভব করেন এবং আত্মানন্দে মশগুল হয়ে যাঁন, তিনি তখন নিজের ও 
জগতের প্রভু হন। যাঁরা এই সতা জানে না, তারা৷ ক্রীতদাস-ম্বরূপ | 

“ইন্ত্িয়গণ পবিত্র হ'লে [অর্থাৎ আসক্তি ও তৃষণ-বর্জিত হয়ে 
ইঞ্জিয়সমুহ শ্ষিয়্ের ভিতর বিচরণ করলে ] হৃদয় পবিত্র হয়; হদয় পবিজ্র 
হ'লে নিবস্তর অবিচ্ছিন্নভাবে পরমাত্মার স্মর্ণ-মনন হয়; এবং এরূপ পবা 
স্বৃতি লাভের ফলে সকল বন্ধন শিথিল হয়ে যাঁয়, সাধক মুক্ত হয়।” 


২ নারদীয় ভক্তিশ্থত্র 


এরপর আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে নারদের উল্লেখ পাই । সেখানে তিনি 
একজন ব্রহ্গঙ্ঞ মহাপুরুষ হয়েছেন। নারদ ব্াঁসকে (যিনি বেদের সংকলক 
ও মহাভারতের রচয়িতা ) শ্রীমদ্ভাগবত রচন1 করবার জন্য অন্থরোধ 
করেন। এইস্যত্রে নারদ ব্যাসকে তার জন্মের ইতিহাস বলেন_ এক 
জন্মের নয়, দুই জন্মের ইতিহাস-_ 

“আমার গত জন্মের কথা এবং কি ভাবে আমি স্বগাঁয় শাস্তি ও 
মুক্তির অধিকারী হয়েছি_তা৷ বলছি। খাঁষদের তপোৌবনে আমার মা 
ছিলেন দাসী । তাদের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আমি লালিত-পালিত হঞ্জেছি এবং 
তাদের দেবা করেছি। সেই পবিত্র সৎসঙ্গে থেকে আমার জৃদয় পবিত্র 
হয়েছে!” 

মহাঁপুরুষের কুপা ও দেবমানবগণের সংসর্গই ভগবংপ্রেম ও ভগবান্‌ 
লাঁভেব টপায়। আঁধুনিক যুগের প্রখ্যাতি মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ 
বলেছেন ঃ সকল প্রকার বদ্ধনমুক্ত একজন মহাপুরুষের শরণাগত হও; 
তিনি রুপাপূর্বক যথাসময়ে তোমাকে মুক্ত করবেন। ভগবানের শরণাগত 
হওয়া আরও ভাল, কিন্তু বড় কঠিন। তাব্দীকালের মধ্যে হয়তো 
একজনকে পাঁওষা যাষ, যিনি প্রকৃতই এরূপ শরণ নিয়েছেন। যাহোক, 
সাঁধক যদি ভগবানের জন্য একাপ্তিকভাবে ব্যাকুল হন, তবে তিনি তার 
গুরুর দেখা পাবেন। ভগবতপ্রেমিকদের উপস্থিতিতেই স্থান পবিত্র হয়। 
ঈশ্বরের সন্তানদের এরপই মহিমা । ধাঁর। ঈশ্বরের সাঁষুজ্য লাঁভ করেছেন, 
তাদের মুখনিংস্যত বাণীই শাস্ব। তীরা যেখানে অবস্থান কবেন, সেই 
স্থান 'আঁধ্যন্সিক স্পন্দনে স্পন্দিত হয । খারা মেই স্থানে আঁসেন, তীবাও 
সেই স্পন্দন অন্গভব কবেন ও পবিত্র হন। 

নাবুদ বলতে লাঁগলেন £ “সৎসঙ্গে থেকে আমার জদয় পবিত্র হল। 
একদিন এক মুন আমার প্রতি গভীর ভালবাসার দরুন আমাকে জ্ঞান- 
লাভের পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। অজ্ঞানের আবরণ উন্মোচিত হ'ল 


নারদ ৩ 


এবং আমি আমার দৈবী সত্তা অনুভব করুলাঁম। তখন আঁমি এই শিক্ষা 
পেলাম যে-_দৈহিক ও মাঁনসিক, 'এক কথায় জীবনের সর্বপ্রকার অশুভের 
প্রতিবিধান হ'ল ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণ! কর্মই আমাদের বন্ধন আনে 
এবং ভগবাঁনে কর্ম সমর্পণের দ্বারা আসে মুক্তি। ভগবংসেবা-রূপ কর্ম 
ছার! আমর] প্রেম ও ভক্তি লাভ করি । এই প্রেম ও ভক্তি ক্রমশঃ জ্ঞানে 
পর্যবসিত হয় এবং জ্ঞ।নের দ্বার চালিত হয়ে আমবা প্রেমময় ভগবানের 
শরণাগত হই ও তাঁকে ধ্যান করি। এবূপে আমি জ্ঞান ও ভক্তি লাভ 
করেছি ।” 

উপরি-উক্ত কথাগ্ুলিতে আমরা সকল যোগের সমনয় দেখতে পাই । 
নিফষাম কর্মের দ্বারা, ভক্তির দারা, বিচারের দ্বারা ও ধ্যানের দ্বারা 
ভগবানের সঙ্গে সংযোগ । বাঁযুরুদ্ধ কক্ষে ন্যায় এই যোগ্-চতুষ্টয় পরস্পর 
পৃথক নয়। যদি কোঁন মানুষ একাস্তিক আগ্রহের সঙ্গে যে-কোন একটি 
যোঁগের অনুসরণ করেন, তবে বাকীগুলি তার জীবনে এসে মিশবে | 

নারদ বলতে লাগলেন, “আমার মায়ের মৃত্যু পধন্ত আমি এ 
মহাত্নাদের সঙ্গে বাস করলাম । তাবরপব তপোবন ছেড়ে দেশ-দেশাস্তরে 
বেডাতে শুরু করলাম। অবশেষে নির্জনতাঁর অন্বেষণে এক গভীর অরণ্যে 
প্রবেশ করি। সেই শান্ত নির্জন পরিবেশে এক বুক্ষতলে বসে জগং ভুলে 
প্রেমময় ভগবানের ধ্যান শুরু কবি। ক্রমশঃ আমার অন্তৃ্টি স্বচ্ছ হ'ল। 
আমি দেখলাম, আমীর জদয়কন্দরে সেই দয়াময় প্রেমময় ঈশ্বব বিরাজিত। 
মামি এক অবাক্ত আনন্দে অভিভূত হলাম; ভগবাঁনকে নিজ থেকে আর 
পরথক-বশে ভাবতে পারলাম না। আমি তাব সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ 
করলাম । কিন্ত এ দিবাভাঁবে বেশীক্ষণ থাঁকতে পারলাম না । আবার 
এই ইক্দ্রিয়গ্রাহা জগতে নেমে এলাম | কিন্ধ হায! আবার এ দিব্য- 
ভূমিতে পৌছাতে আমি আস্তবিক চেষ্টা কবেছি। কিন্ত তন ওঁটি অসম্ভব 
বলে মনে হ'ল। 


৪ নারদীয় ভক্তিশ্ত্র 


“তারপর আমি একটা দৈববাণী শুসলাম। আমাকে সাম্বনা! দেবার 
ছলে ভগবান্‌ বলছেন, “বৎস, এ জীবনে তুমি আর আমার দেখা পাবে না। 
বাসনার নিবুত্তি না হ'লে কেউ আমার দেখা পায় না। কিন্ত, আমার 
প্রতি তোমার ভক্তি থাকায় আমি তোমাকে একবার মাত্র এ দিবাদর্শন 
দিয়েছি। যে-সকল খধষি আমার ভক্ত তীরা ক্রমশ: সকল বাসনা ত্যাগ 
করেন। সাধুসঙ্গ কর, তাদের সেবা কর, এবং আমাতে দৃঢ়ভাবে মনো- 
নিবেশ কর। এবূপে কালে তুমি আমার সঙ্গে তাদাত্ম্য অনুভব করবে। 
তখন আর বিচ্ছেদ ঘটবে না! এবং মৃত্যুও হবে না। 

“যথাসময়ে আমি দেহ ত্যাগ ক'রে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হ্লাম। 
সেই মহিমান্বিত সাধুজ্য অবস্থায় আমি এক কল্পকাল বাস করলাম। 
পরবর্তী কল্পারস্ভতে আমি এই জগতে প্রেরিত হলাম । এখানে আমি 
পবিত্র সংযত জীবন যাপন করছি । ভগবতকপায় আমি যত্রতত্র ষে- 
কোন লোকে ভ্রমণ করতে পাঁরি। আমি যেখানেই যাই, সেখানেই 
বীণাবাদন সহ প্রভুর গুণকীর্তন করি। সেই প্রেমময় ভগবান্‌ আমার 
হদষে সদা জাঁগরূক আছেন। ধার! আমার নিকট প্রতৃর গুণকীতন শুনেন, 
তারা শাস্তি ও মুক্তি লাভ করেন ।” 

শ্রীবামরুঞ্চ বলতেন, “নারদ ও শুকদেব জীবনুক্ত পুরুষ । মাঁনব- 
জাতির কল্যাণের জন্থ ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে তারা বার বাঁর জন্মগ্রহণ করেন ।” 

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখি যে, যখনই কোন ধর্মপিপাস্থ ব্যক্তির মনে 
ভগবান্‌ লাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা৷ উদ্দিত হয়, সেখানেই নারদ গুরুরূপে 
আবিভূত হন। পূর্বেই বল। হয়েছে যে, অব্য'জ্পথে অগ্রসর হ'তে 
গেলে ব্রহ্গজ্ঞ পুরুষের কৃপা প্রয়োজন । তুমি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে পারো, 
হৃদয়ঙ্গম করতে পারো, বিশ্বাস করতে পাঁরো--কিস্ত এসব থেকে তৃমি 
ধর্মলীভ করতে পারবে না, ভগবদজ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে না। 
তাত্বিক বিছ্যা বা শাস্থের উপর পাত্তিত্য তোমাকে আধ্যাত্মিক করবে না। 


নারদ ৫ 


প্রয়োজন আত্মানভূতির। আর এই অনুভূতি যাতে তোমার জদয়কে 
উন্মোচিত করতে পাবে, তাঁব জন্য দরকার এক ব্রহ্ষজ্ঞ পুরুষের দিব্য ম্পর্শ। 
স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, “যীশু, বুদ্ধ, বাঁমকুঞ্ণ প্রভৃতির ন্যায় অবতারগণ 
ধর্ম দিতে পাবরেন। তীবা কটাক্ষে বা স্পর্শমাত্রে অপরের মধো ধর্মশক্কি 
সঙ্ধরবিত করতে পারেন। শ্বীষ্টধর্মে একেই আব্যাম্মিক১ শক্তি বলেছে। 
এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করেই হস্ত-স্পশেব২ কথা বাইবেলে কথিত হয়েছে। 
'আঁচাঁধ প্ররুতপক্ষেই শিষ্পগণের মধ্যে শক্তি সঞ্চার কবেন। একেই 
গুরুপধম্পরাগত শক্তি বলে। এই গ্রুণক্তি পরম্পবা-ক্রমে চলতে থাকে । 
বাশ, বুদ্ধ বাঁ শ্রীরামরুষ্ের মতো গুরু সব সময় পাওয়া যাঁয় না। কিন্ত 
শিশ্তগণের মধ্যে সঞ্চারিত তাঁদের সেই শক্তি থেকে যায় এবং পুরুষাহ্থক্রমে 
চলতে থাকে । ধর্মার্থার ইষ্টদেবতার পবিত্র নামের মাধ্যমে শিযোের মধ্যে 
বীজাঁকারে এই শক্তি সঞ্চারিত হস্ন। শিষা এ পবিত্র মন্ত্র জপ ক'রে বীজের 
পুইসাধন করেন, এবং ক্রমে এ বীজ ফলে ফুলে শোভিত এক বৃক্ষে পরিণত 
হয়। কমে শি্যই হয়ে ওঠেন গুরু । গ্ররুশক্তি মানবিক শক্তি নয়, 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় এট] “সং-চিংআপন্দের শক্তি__স্বয়ং ভগবাঁন্‌।” 

কোন বিষয় পাঠ করবার পূর্বে পাঠের উদ্দেশ্য জানা প্রষ্নোজন। 
যেমন কেউ পদার্থবিদ্ঞা, রসায়নবিদ্যা, সাহিত্য, চিকিৎসা বা আইন 
পড়বার পূর্বে ঠিক করে তার উদ্দেশ্য কি। ঠিক তেমনি আমাদের ধর্মগরস্থ 
পাঠের পূর্বে উদ্দেশ্য বিষয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। এর 
উদ্দেশ্য কি ?__ভগবাঁন্‌ লাভের পথ জান । 

ঈশ্বরই সদা বিদ্যমান। তার অস্তিত্বের প্রমীণ কি? অবশ্য এ কথা 
সত্য যে, তর্কশাস্ত্-সম্মত এবং সম্ভবতঃ বহু বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তার 
অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে। আবার এও সত্য যে, এমন অনেক 
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৬ নাবদীষ ভক্তির 


পণ্ডিত এ দার্শনিক ব্যক্তি অছেন_যাঁবা ভগবান্‌ মানেন না, তাদের 
যুক্তিগুলিও বিরুদ্ধবাঁদীদের মতে। তরশাস্বসম্মত। ভারতে দাশনিক 
গঁষি শঙ্কব বলেছেন ঘে, যুক্তি ঘাঁধা ভশবানের অস্তিত্বের প্রমাণ কবলেও 
শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওখা যাঁধ ন'। কাএণ_অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষাতেব সবল পণ্ডিত * দার্শনিকদের এই আলোচনা কববাব জন্য 
«কল সমাবেশ করা সগুব নয । সৃতখা প্রকত প্রমাণ কোথায? প্রকৃত 
প্রমাণ হ'প _ভগবানকে ফ্ানা যাঁম এবং ৬পলন্ধি কবা যায । যেমন এস্কর 
বলেছেন: ঈশ্ববের অস্তিঞ্ বিষযে শাস্বই প্রামাণিক বল গণ্য কণ। যাষ 
ন।, শান্সপাঠেব সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্ববেব প্রত্যক্ষান্ুততি প্রযোজন । 

স্বামী বিবেকানন্দ বলোছন, 'যতক্ষণ পমন্ত শান্ত অন্থশাসন মেনে না 
চলব “ক্তি অজন বব ততক্ষণ পযন্ত শাস্্রীধ অন্ুশ।সন মেনে চণ্বে, 
শভাঁবপর _াঁকেও ছাঁডিযে যাঁবে। গন্ কখনও শেষ কথা নয। সত্য 
গ্রতিপাঁদনই মীম সত্যেব একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যেকে নিজে সতা 
প্রতিপাদন কববে। যে গুরু বলেন, আমি দেখেছি, কিন্তু তিমি পাঁববে 
ন', তাকে বিশ্বাস কোঁরে। না, বিশ্বাস কববে শুধু তাকে, যিনি বলেন, 
তুমি” দখতে পাঁবে।' সবল দেশেব, সকল যুগের সকল ধর্মশাস্থ ও 
সকল সত্যই বেদ, কাবণ এ সকল সত্য প্রত্যক্ষ কর! যাষ, এব* যে 
কোন বাক্তি ত। আবিষ্ষার কবতে পাবেন।” কেবল এই অর্থেই হিন্দুবা 
বিশ্বান কাবন যে বেধেব আবন্ত নেই, শেষও নেই | 

সাঁণক যদি কেবল শাস্ব অধ্যযন কবেন এবং শাস্ট্রোক্ত সত্যসকল নিজ 
জীবনে প্রতিফলিত কববাঁব চেষ্টা না কবেন, তবে তাব শাক্্পাঠ নিশ্ষল। 
যে ব্যক্তি কেবলনীন্র শান্জ্ঞ, কিন্তু নিজ জীবনে শাস্ত্রীয় সত্য গ্রতিপাদন 
কবে না, তাকে মহম্মদ পুস্তকের ভাবিবহনকারা গর্দভের সঙ্গে তুলনা 
করেছেন । 

অবশ্য এই চোঁখ দিম্বে কেউ ভগবানকে দেখতে পাষ না» এই কান 


নারদ 


দিষে তীর কথা শুনতে পাঁষ না, তবুও তীকে দেখা যাঁষ, তাঁর কথা 
শোন।| যাঁষ, পবিশেষে তার সঙ্গে মিলনও হয। ভগবদ্গীতাষ শ্রীকুষ্ণ ভাব 
প্রিষ বন্ধু ও শিষ্য অর্ুনকে বলেছেন, “এই মন্থুত্ত-চক্ষু দিষে তুমি আমাঝ 
এই বিশ্বর্ূপ দেখতে পাবে না, তাই আমি তে'মাঁকে দিব্যদক্ষ দিচ্ছি |” 

বাইবেলের প্রীর্থনাসঙ্গীত-বচযিতা বলেছেন, “প্রঃ, তুমি আমাব 
চোঁথ খুলে দাঁও, যাঁতে আমি তৌম।ব অন্ুশীসন-বহিভূতি বিশ্মধকর বস্থ- 
সমূহ দেখতে পা ।” দীর্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই দিবাদৃষ্টিব উন্মোচশকে 
“চতুর্থ অবস্থা" বলা যাঁধ। এই অবস্থ| চিবপবিচিত জাগ্রং স্বপ্র-সথযুপ্ি 
অবস্থাত্রেব উধের্ব| এহ অতীব্দ্িজ্ঞান-বিকাঁশের শক্তি আমাদেব 
সকলেবই আছে। দিব//ষট ও দিব্দীবন লাঁভ করতে হ'লে প্রযোঁজন - 
গুরুকুপা, ব্রহ্মজ্ঞ পুকষের স্পর্শ, যিনি আমাদেব পথ দেখাবেন, আব 
প্রযোজন গুক- ও শাশ্ববাঁকো বিশ্বাস। যীস্ত বলেছেন, “আমি সত্য 
সত্যই তোমাদের বলছি যে, বাঁবি-সিঞ্চন দ্বারা আত্মীঘ অভিঘিক্ত না 
হ'লে কেউ ঈশ্বরের বাঁজ্যে প্রবেশ করতে পাঁরে না।” গুরুকতৃক দীক্ষ। 
এবং বারি-সিঞ্চনের দ্বারা খ্রী্টীয দীক্ষা একই বস্ত। যীশু একেই বাঁবি- 
সিঞ্চন দ্বারা অভিষেক বলেছেন এবং আত্মার অভিষেক হ'ল দিবাঘৃষ্টি 
লাঁভ। তাঁর পব গুরু-প্রদধিত পথে শিষ্য যতই সংগ্রাম কবে এগোতে 
থাকে, ততই সে বুঝতে পাঁরে যে, এ কেবল নিজের প্রচেষ্টা নয, ভগবানেব 
কপাতেই সে তীর দর্শন ও তাঁদাত্য লাভ করেছে। এটা! বাস্তবিকই 
ঈশ্বরেব দান। 

পরে আরও একটি প্রশ্ন ওঠে। এই ঈশ্বর-দর্শনের প্রধোজন কি? 
এর উত্তর পূর্বেই উল্লেখ করা৷ হযেছে_যেখানে সনৎকুমাব নারদকে 
বলছেন : "ভূমৈব স্থুখং নাল স্বথমন্তি।” ভমাঁতেই সুখ, অল্পে 
স্থথ নেই । 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


পরাভক্তির সংজ্ঞ 


নিক্নলিখিত হ্ব্রগুলিতে নারদ ভক্তিষেগের সহিত অস্ত যোগগুলিকে মিলিত করেছেন £ 
কর্মষোগ--নিধাম কর্মের পথ, ভগবানে কর্মফল সমর্পণ, জ্ঞ।নযোগ-জ্ঞান বা বিচারের 
পথ; রাজযোগ--খ্যানের পথ । 


অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাচ্তামঃ ॥ ১ ॥ 
এখন আমর! ভক্তি বা ঈশ্বরীয় প্রেমের ব্যাখ্য। করিব । 


অথ (এখন) এই শব ব্যবহার করাঁর অর্থ এই যে, যারা শিক্ষার্থী 
তাঁরা ইতঃপূর্বে কিছু আধ্যাত্মিক শিক্ষণ লাভ করেছে, এবং ঈশ্ববীয় প্রেমের 
প্রকৃতি বুঝতে তারা সক্ষম । সীধকের প্রধান গুণ এই হওয়া চাঁই যে, 
তিনি আধ্যাত্বিক উন্নতিকাঁমী অর্থাৎ এ বিষষ-সন্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে 
তিনি ইচ্ছুক। যাঁর ভগবানকে উপলব্ধি করার আগ্রহ নেই, তাকে 
শতবার বক্তৃতা শোনালেও কোন কাঁজ হবে না। শ্রীরামরুষদেব বলতেন, 
“পাথরের দেওযাঁলে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙে যাবে 
তো দেওয়ালের কিছু হবে না। হাজার লেকচার দাঁও, বিষয়ী লোকের 
কিছু করতে পারবে না|” 

ঈশ্বরের অভাব সকলে অনুভব করে না। এমন অনেক লোক আছে, 
যারা মন ও ইন্দ্রিয়ের গোঁচর এই সংসারে ধা পাওয়া যায়, তাতেই 
সন্তষ্ট থাকে । কিন্তু এমন এক সময় আসে, যখন উন্নতি ও ক্রমবিকাশের 
প্রক্রিষার মাধ্যমে, এবং জীবনে নৈরাশ্ত অনুভব ক'রে লোকে ভগবানের 
প্রয়োজনীয়তা! উপলব্ধি করে। 


পরাভক্তির সংজ্ঞা! ন 


ভগবদ্গীতায় শ্রীরুষ্ণ ঈশ্বরের উপাসকগণকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ 
করেছেন। এক শ্রেণীর উপাসক দুর্দশাগ্রস্ত এবং সংসারযাত্রায় ক্রাস্ত। 
তারা নিজেদের ছুঃখকষ্ট দূর করবার কোন উপায় খুজে না পেয়ে ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা জানান ও তার শরণাগত হন। 

আর এক শ্রেণীর উপাঁসক আছেন, ধাদের বাসনা পূর্ণ হয়নি । বাসনা- 
পূরণের আর কোনও উপায় না দেখে তারা ভগব[নের পুজা করেন ও 
তীর শরণাগত হন। আবও এক শ্রেণীর উপাঁসক আছেন, শারা জ্ঞীন- 
পিপাস্থ। তারা অনুসন্ধান করেন_ সংসারের এই বাহ রূপ কি সত্য, না 
এর বাইরে আরও কিছু আছে? 

সকলের শেষে আছেন এক শ্রেণীর উপাঁসক, ধারা তত্ববিচার করেন । 
তীরা উপলব্ধি করেন যে, ভগবান্‌কে ভালবাস! ছাড়া বাকী সবই অসাঁর। 
অন্তরের অস্তরতম প্রর্দেশে তিনি উপলব্ধি করেন যে, একমাজ্র ভগবান্ই 
সত্য ; এবং তার মনে হয় যে, এই জাগতিক কাঁধকলাপ নীরস, প্রাণহীন 


ও মূল্যহীন । 
শক বলেছেন ষে, মানুষ এই চা প্রকারের £ 


"(জ্ঞানী ) আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাই আমি তাকে আত্ম- 
স্বরূপ ব'লে দেখি । আমাতে সমাহিতচিত্ত জ্ঞানীর শেষ ও একমাত্র শীশরয় 
আত্মস্বরূপ আমি ।”১ 

শরীকুষ্ণ বলেন, পূর্বোক্ত চার প্রকার ভক্ত-_সকলেই মহান্‌। 


প্রকৃত তথা এই যে, যে কোন উদ্দেশ্েই হোঁক না! কেন, সাঁধক যদি 
ভগবানের উপাসনা! করেন এবং তার নিকট নিজেকে সমর্পণ করেন, তা*হলে 
তার উপাসনায় তিনি আনন্দের স্বাদ পাবেন এবং সকল প্রকার বাসনা 
থেকে মুক্ত হবেন। 

শ্রীমূ্ভাগবতে বের জীবনকাহিনী-বর্ণনাঁয় এই বিষয়ের ব্যাখ্যা করা 
১ গীতা, ৭১৮ 
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হযেছে । এব রাজপুর-বপে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে নিরুপাঁষ 
হয়ে তাকে তাব মায়ের দারিদ্র্য ও ছূর্দশার মধ্যে বাস করতে হয়। 
তিনি উপলব্ধি করলেন, যে-বাজ্যে শেষ পধণ্ত তিনি রাজা হবেন, সেই 
বাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য তাঁকে ও তাঁর মাকে একমাত্র ভগবান্ই 
সাহায্য করতে পারেন। সেই জন্ত তিনি এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ 
করলেন এবং একান্তিক আগ্রহের সহিত ব্যাকুলভাবে ভগবানের আরাধনা য় 
প্রবৃত্ত হলেন। নারদ অনুভব করলেন যে, এই বালক আধ্যাত্মিক 
উন্নতিকাঁমী। তাই তিনি ্লব্রে সম্মুখে আবিভূতি হলেন এবং আপ্যাত্মিক 
জীবনের রম্য সম্পর্কে তাকে শিক্ষা দিলিন। নারদেন উপদেশমত 
সাধন করতে করতে তিনি শ্রীভগবাঁনের দর্শনলাঁড করলেন। কাহিনীতে 
বণ্নিত আছে যে, ধ্ুবেব ইট্টমৃত্তিতে তাঁর সম্মগে আবিভূতি হয়ে ভগবান্‌ 
তাঁকে বললেন, “তোমার বাবা তোমাকে ও তোমার মাকে ফিরে পেতে 
চাঁন, তিনি তোমাকে বাজমুকুট দেবেন ।” 

কিন্তু ধরব বললেন, “তোমাঁকে যখন পেয়েছি, তখন আর বাজত্বে 
প্রধোজন কি?” শ্রীভগবাঁন্‌ বলক্লন, “তোমার রাজা হবার বাসনা 
ছিল, তোমাকে বাঁজা হ'তে হবে। আমি তোমাঁকে রাজা হবার বর 
দিচ্ছি ।” 

অবশেষে ঞব সম্পূর্ণভাবে ভগবানের শরণাগত হয়েছিলেন । 

ভগ্বহুপ্রমের পথ অনুসরণ কববার জন্য একটিমাত্র গুণের প্রয়োজন) 
তা হ'ল ভগবানের অভাব অঙ্কভব কর। এবং তাঁর শরণাঁগত হতে চাওয়া । 
অন্ত পথগুলির সঙ্গে এখানেই তার পাঁথক্য | উদাহরণস্বরূপ জ্ঞানপথ 
অন্তসরণের কথায় বল হয়, “তিনিই ব্রন্ধানুপন্ধানের যোগ্য ব্যক্তি ব'লে 
বিবেচিত হন, ধার সদসদ-বিচারবুদ্ধি আছে, ধার মন ভোগন্খে বিমুখ, 
ষিনি প্রশাস্তি এবং অন্যান্ত অনুরূপ গুণের অধিকারী এবং যিনি মুক্তিকামী” 
(-_-শংকর)। অপর দিকে স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, “ভক্তের পক্ষে 
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তার কোন আবেগ সংযত করার প্রয়োজন হয় ন। প্রয়োঙ্গন শুধু, সেই 
আবেগগুলিকে তীব্রতর করা এবং সেগুলিকে ভগবদমুখী কর1।” 

ভগবদ্গাতাঁয় শ্ীরুষ্ণ টার শিশ্ত ও সথা অর্জনকে বলেন, “অতি দুবাচার 
ব্যক্তিও যদি অনন্যাঁভক্তির সহিত আমাকে ভঙ্জন। করেন, তাঁর সংকল্প 
সাধু ঝলে তিনিও সাঁধু। তিনি শীঙ্ব ধামিক হন ও চিরশান্তি লাভ 
করেন। হে কৌন্তেয়। নিশ্ষ জানবে, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট 
হন না। 

একদিন শুবামরষ্চ তার অস্তরঙ্গ ভক্তগণকে বলেন, “আন্তরিকভাবে 
ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে, তাঁরই হবে, হবেই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বর 
বই আর কিছু চাঁয় না, তারই হবে ।” 

অতো ভক্তি ব্যাখ্যাশ্তাম:-মতএব ভক্তিতব্ বা ভগবতপ্রেমের 
ধর্ম ব্যাখ্যা ক'রব। “অতএন এই শব্দটির তাঁঘপর্য কি? ইঈশ্বরীয় প্রেমের 
ধর্ম ব্যাখ্যা করবার জন্য খধিতুল্য গ্রন্থকার নারদ কোথা থেকে অন্ুপ্রেরণ। 
পেয়েছিলেন? তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন এই কারণে যে, যদি কোন 
ভক্ত ভগবতপ্রেম লাভ করেন, সেই প্রেমই ভগবদুপলব্ধি করতে ও সর্বভূতে 
পরমাত্মার সহিত ভক্তের একত্ব অনুভব করতে সেই ভক্তকে স্পেজাস্থঁজি 
চালিত করে এবং এই প্রেমই সর্বাপেক্ষা স্ববভাবিক ও সহজ পথ। কারণ 
গুত্যেকের হৃদয়ে ভালবাসা আছে, প্রয়োজন শুধু সেই ভালবাসাকে 
ভগবন্মুখী করা । 


সা ত্বশ্মিন পরমপ্রেমরূপ। ॥ ২। 
একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেমকে ভক্তি বলে। 


নারদ এই স্ত্রে শিশ্বর খবটি ব্যবহার করেননি। তার পরিবর্তে 
ব্যবহার করেছেন “অস্মিন্ বা "ইহাতে" সর্বনাম__ঘা অনির্দিষ্ট ও ক্লীবলিঙ্গ । 


আজ 


৮ গীতা, শু [৩০৩১ 
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ঈশ্বর, ব্রহ্ম, আত্মা, রাম, _ কৃষ্ণ অথবা অন্য কোন দেবদেবীর নাম 
ব্যবহার না ক'রে নারদ কেন “অশ্মিন্ সর্বনামটি ব্যবহার করলেন ? 

একটি কাঁরণ এই যে, তিনি তার উপদেশগুলিকে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক 
করতে চেয়েছিলেন । “এ-সর্বনামের ব্দলে “এই"-সর্বনীমের ব্যবহার এই 
ইঙ্গিত দেয় যে, প্রকৃত সত্তাঁ-তাকে যে-নীমেই অভিহিত কর। হোঁক্‌ না 
_-তিনি আমাদের অস্তরতম পরমাত্মা, আমাদের অস্তরঙ্গতম অপেক্ষা 
অন্তরঙ্গ ; এবং এই সত্তা আমাদের হ্ৃবদয়মন্দিরে ও সর্ব জীবের হৃদয়ে 
বিরাজিত | 

পূর্বে উল্লেখ কর! হয়েছে যে, স্বীয় দৃষ্টি লাঁভ করলে পরমাত্মার দর্শন 
হয়। নারদ এই গ্রন্থে কোথাও ঈশ্বরের সংঙ্ঞা নির্দেশ করেননি , ক।রণ 
সংজ্ঞা নির্দেশ করলে ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ কর! হম্। অধিকস্ত ঈশ্বর দর্শন 
করবার পর সেই দর্শনের বিষয় কেউ ভাষ! দ্বারা প্রকাশ করতে পারে ন!। 
শ্ীরামরুফ্দেব বলেছেন, “সমাধিস্থ হ'লে ব্রক্মজ্ঞানি হয়, ব্র্ধার্শন হয়__সে 
অবস্থা বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যাঁয়। ব্রহ্ম কি বস্ত-_মুখে বলার শক্তি 
থাকে না।” 

কিন্ত একথাঁও সত্য যে, বড় বড় মুনি-খষিগণ ঈশ্বরেব অস্তিত্বের বিষষ 
প্রকাশ করবার 'জন্ত নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। কেউ বলেন তিনি 
সাকার, কেউ বলেন নিরাঁকার, কেউ বলেন তিনি সগুণ, কেউ বলেন 
নিগুণ। 

শ্ররামকৃষ্খদেব তাঁর অতীক্দ্রিয় দর্শনের আলোকে সহজ কথাষ এই সব 
বিরোধী মতের সমন্ব্ন করেছেন £ “তীর হাত করা যায় না। যদি ঈশ্বর-: 
দর্শন হয়, তাহলে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে 
ঈশ্বর সাকার, আবার নিবাকার। আরও তিনি কত কি হয়েছেন বল. 
যায় না। 

“কি রকম জানো? সচ্চদানন্দ যেন অনন্ত সাগর ৷ ঠাণ্ডার ও 
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যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানা রূপ ধ'রে বরফের চাই সাগরের 
লে ভাসে; তেমনি ভক্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাকার মৃত্তি 
দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাঁকার। আবার জ্ঞান-সুর্য উঠলে বরফ গলে 
যায়, আগেকার যেমন জল, তেমনি জল | অধ: উরধ্ব পরিপূর্ণ; জলে জল 

“যতক্ষণ “ভক্তের আমি' বোধ থাকে, ততক্ষণ ঈশ্বর সাকার; তার 
সাকার কপ দেখাও যায়। এই দ্বেতবোধ ব্রহ্মজ্ঞানের বাঁধা স্বূপ। কালী 
ব| কের রং গাঁ নীল বলা হয়েছে । কেন? কারণ ভক্ত তখনও তাদের 
কাছে আসে নাই। দূর থেকে হ্রদের জল নীল দেখায়। কাছে এস, 
দেখবে জলের কোন বং নাই । ঠিক এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কবলে ব্রহ্ম 
তখন নিরাকাঁর। ব্রহ্ম কী, তা মুখে বলা যায় না।” 

নিজ নিজ রুচি ও প্রবণতা! অনুযায়ী ভক্তগণ সাঁকাব ও সগ্ুণ ঈশ্বরকে 
বিষু, শিব, কালী, জিহোবা, আলা! ইত্যাঁদি রূপে অথবা ঈশ্বরের অবতার 
রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শ্ীষ্ট বা রামরুষণ পে উপাসনা করেন । 

নারদ ভক্তির সক্ঞা নির্দেশ করেছেন_ ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেম । 
ভগবংপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে ঈশ্বরেব দর্শন লাভ করলে ভক্ত-হৃদয়ে যে 
প্রেমের উদয় হয়, সেই প্রেমকে খষি “পরম প্রেম” বলেছেন। পরবর্তী 
স্ত্রগ্ুলিতে এই প্রেমের 'প্রকৃতিবর্ণনায় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, এই প্রেমই 
ভগবং-চেতনা। 

'থাঁউজ্যও আইল্যাঁণ্ড পার্ক" নামক স্থানে কয়েকজন অস্তরঙ্গ ভক্তকে 
একদিন স্বামী বিবেকানন্দ কিছুক্ষণ নারদীপ্র ভক্তিস্থত্রের পাঠ দেবাঁর সময় 
এই স্থত্রটির অন্্বাঁদ ক'রে মন্তব্য প্রসঙ্গে তার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের 
নিয়লিখিত কথাগুলিব উল্লেখ করেন £ “এই সংসাঁর একট] বিরাট পাঁগলা- 
গাঁরদ, এখানে সবাই পাঁগল ; কেউ পাঁগল টাঁকাঁর জন্য, কেউ মেয়ে- 
মাস্ষের জন্য, আবার কেউ বা নাম-ষশের জন্য | ঈশ্বরের জন্য পাগল হয 
ক'জন? ঈশ্বর স্পর্শমণি, স্পর্শমাত্র আমাদের সোনাঁতে পরিণত করেন। 


১৪ নারদীয় ভক্তিস্থকস 


আঁকার থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। মাহ্ৃষেব আকার থাকে, 
কিন্ত আমরা কারও ক্ষতি করতে ব! পাঁপ কাজ করতে পাবি না। 

“ঈশ্বরের কথা চিন্তা করতে করতে কেউ কাঁদে, কেউ গাঁন গাঁয়, কেউ 
নাচে, কেউ বা আঁশ্র্য আশ্চর্য কথা বলে, কিন্তু ঈশ্বরের বিষষ ছাঁড়া তাদের 
মুখে আর কোন কথ! থাকে না)” 

যখন আমাদের প্রতি ঈশ্ববেব ভালবাসা আমর। অন্গভব করতে পারি, 
তখনই এই সর্বগ্রীসী প্রেমের উদয় হম । নঈশ্বরদর্শনে উল্লাপবোৌধের সমষ 
এর আভাস পাওয়া ফায়। 

আমার গুরুদেব স্বামী ত্রঙ্গানম্প একদিন আমাকে বলেছিলেন, 
“আমাঁদের ভালবাসা এত গভীর যে, জানতে দিই না তোদেন কত 
ভালবাসি” বাস্তবিক আঁমাঁদের প্রতি, সর্দজীবের প্রতি ভগবানের 
ভালবাসাঁও ঠিক একপ। সমাঁধিমগ্র হয়ে ভগবংপ্রেম উপলব্ধি করাব জন্য 
প্রয্নজন আধ্াত্সিক সাধন11-_“বুদ্ধর অগম্য যীশুধ্বীষ্টের প্রেম জানতে 
পাঁরলে ঈশ্বরের পূর্ণতীদ্বারা তুমি ভরপুব হয়ে যাবে ।”১ 

ভক্তি দুই প্রকাব, গৌণী ও পরা। “গোণী'-ভক্তির সাধনার দ্বারাই 
“পরা-ভক্তি- ঈশ্ববেব প্রতি পরম প্রেম লাভ করা যায়। 

ভক্তি-পথে সাধক কিকি চপায়ে বাকি কি বিশেষ গ্রণালীতে সাধনা 
কববেন, পববতী কমেকটি ভতে নারদ ত। বাখা। করেছেন। 

'£ই সকল সাধনা অভ্যাস করতে করতে প্রথমে আমাদের দুঢ় বিশ্বাস 
জন্ায় যে, ঈশ্বর আঁছেন। "গন্য কথায়, ভীর সত্তাব আভাস আমরা পাই । 
এখন পর্মস্ত আমর! ভাঁর দর্শন পাইনি, কিন্তু অন্তরে অনুভব করছি এক 
মাধুর্, মাঁনন্দ ও শিহবণ; এব' দৃঢ় গ্রত্যন্স ভয় যে, তিনি আমাদের 
অন্থবতম চিন্তা-ভাবনা বিষ অবগত আাঁছেন। তার পব ভগবৎ-সতার 
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সাধনা আরও অভ্যাঁপ করলে তাঁর কৃপায় আমাদের দৃষ্টি উন্মীলিত হয়। 
কঠ-উপনিষদে লিখিত আঁছে £ “যে ব্যক্তি অন্গভব করেন যে, ঈশ্বব সত্যই 
আছেন, তার নিকট তার তত্ব তিনি উদঘাটন করেন ।”১ সঙ্গে সঙ্ষে তার 
ভালবাসাঁও ন্সামরা কিছুট1 জানতে পারি এবং উপলব্ধি করি যে, তিনি__ 
কেবল তিনিই আমাদের প্রিয় । কিন্ত নারদের মতে সমাধিতে ঈশ্বরদর্শন 
অপেক্ষা “পরম প্রেম” কিছু বেশী। 

পরম প্রেমের অর্থ ব্যাখ্যা করবার পূর্বে বলা প্রয়োজন যে, ভক্তি- 
পথের সাধক উপাসন। করতে আবস্ত করেন ঈশ্বরের সাকার কপ, যথা 
বিষু শিব, কাঁলী ইত্যাদি । 

সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য ভক্তগণেব নিকট খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, বামকৃষণ প্রভৃতি 
অবতারগণের পৃজা সহজবোধ্য হবে] 

অবশ্য বৈদাস্তিক মতে অবতার একটিমাত্র নন। এক ঈশ্বর বিভিন্ন 
যুগে, বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন নামে অবতারদপে অবতীর্ণ হন। 
ভগবদ্গীতায় শ্রীরুষ্ণ বলেছেন £ “যখনই ধর্মের পতন ও অধর্মের উখান হম, 
তখনই আমি দেহ ধাঁরণ করি। সাধুগশের রক্ষার জন্য ও দুষ্টের বিনাশেৰ 
জন্য এবং ধর্মস্থ(পনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ।”২ 

ঈশ্বরের অবতারগণকে পৃজ1 ও ধ্যান করার প্রয়ৌজনীযত। সম্পর্কে 
ব্যাথ্যা ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “কর্তা ও কর্ম উভয়েই ঈশ্বব । 
তিনি “আমি'ও বটেন এবং “তুমি'ও বটেন। এট! কিভাবে সম্ভব? 
জ্বাত। কিপে নিজে স্ববপকে জানতে পারেন? জ্ঞীতা নিজেকে জানতে 
পাবেন ন|। আমি সব কিছু দেখতে পাচ্ছি, কিন্ত আমাকে দেখতে পাই 
না। আত্মা, যিনি জ্ঞাতা, সকলেব প্রঃ প্রক্কত সত্তঃ বিশ্বব্রঙ্গীপ্ডেব সক 
বগ্ধ দর্শনেব তিনিই কাঁবণ, ভাব পক্ষে নিজের শ্বজপকে দেখ। বা জান। 


১ কঠ ২1৩১৩ 
২ গীত| ৪1৮ 
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প্রতিফলন ব্যতীত সম্ভব নয়। আয্না ব্যতীত তুমি তোমার নিজের 
মুখ দেখতে পাও না। সেইরূপ আত্মাও প্রতিফলিত না হওয়া পধস্ত স্বীয় 
স্বরূপ দেখতে পাঁন না। অতএব, এই সমগ্র বিশ্বব্রন্মাণ্ড সেই আত্মাই-_ 
যিনি নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছেন। প্রতিফলন আরম 
হয় প্রথমে প্রোটোপ্লাজম থেকে, পরে উত্তিদ্‌ ও জীবজস্ত থেকে এবং ক্রমে 
ক্রমে উন্নততর প্রতিফলক থেকে এবং শেষ হয় সর্বোত্বম গ্রতিফলকে-_ 
পূর্ণ মানবে । ঘোলা জলে মুখ দেখলে মুখের বাইরের বেখাটি মাত্র দেখা 
যাঁয়, আর পরিফ্ষাঁর জলে প্রতিবিষ্বটি কিছু ভাল দেখায়; কিন্তু আয়নার 
ভিতর দেখলে, ধিনি দেখেন, প্রতিবিগ্টি ঠিক তারই মতো] দেখায়। যিনি 
উভয়তঃ কর্তা ও কর্ম, সেই পরম সত্তার স্পতম প্রতিবিষ্ব হচ্ছেন পুর্ণ 
মানব ( অবতার )। এই কারণেই পূর্ণ মানব স্বতই প্রত্যেক দেশে 
পূজিত হন। তারা শাশ্বত আত্মার পূর্ণতম প্রকাশ । সেই জন্যই লোকে 
শ্রী বা বুদ্ধ প্রভৃতি অবতারগণের উপাসনা! করে ।” 

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ছুটি অবস্থা আছে। প্রথম অভিজ্ঞতাকে বল! 
হয়-_সবিকল্প সমাধি ; ভক্ত তার ইষ্টদেবেব দর্শন পান, সেই সঙ্গে অনুভব 
করেন এক অবর্ণনীয় আনন্দ। তখনও ঈশ্বর থেকে পার্থক্যবোধ থাকে । 
কিন্ত আরও উচ্চতর অবস্থায় প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাম্পদ এক হয়ে যায়। 
এই সমাধিতে ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণ মিলন ঘটে , এর নাম নিবিকল্প সমাধি। 
তখন ঈশ্বর নিরাকার, বিশ্বব্যাপী ও ব্রহ্দাণ্ডের অতীত ব'লে অনুভূত হন। 
এই অভিজ্ঞতাই পরম প্রেম । 

শীরামকঞ্চদেব প্রেমের সংজ্ঞা নিদেশ ক'রে বলেছেন, “এ প্রেম হ'লে 
জগৎ ভুল হয়ে যাবেই । আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয়, তাও তল 
হযে যায়। দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাস্স।” 

এই পরম প্রেম অবর্ণনীয় স্বগাঁযম আনন্দের সর্বোংকষ্ট অভিজ্ঞতা) এই 
অভিজ্ঞতা হ'লে “অহ্‌ং, সম্পূর্ণনধপে বিনষ্ট হয় । 


পরাভক্কির সংজ্ঞা ১৭ 


ধার! ঈশ্বরের সহিত পূর্ণ মিলন লাঁভ করেছেন, ধাঁরা ঈশ্বরকে তাদের 
নিজেদের অন্তরে অবস্থিত পরমাত্মারূপে অন্ুভব করেছেন, সেই সব সাঁধু- 
সম্ভদের উদাহবণ দেবার পূর্বে ভগবতপ্রেমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করা 
প্রয়োজন । 

প্রথমতঃ প্রকৃত ভক্ত ভগবাঁন্‌্কে ভালবাার জন্যই ভালবাসেন। 
এ প্রেমে দর-দস্তর বা দোকানদারির স্বান নেই। ভক্ত এমন কি নিজের 
মুক্তিও চাঁন না; তা হলেও তিনি মুক্ত হন। 

ভগবতপ্রেমের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই প্রেমে ভয়ের স্থান 
নেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, মানুষের দুর্বলতার জন্য শাস্তির 
ভয়ে ঈশ্বরের পৃজা করা নিয়স্তরের ধর্ম। শ্রীরামকষদেবের সহধগ্সিণী 
শশ্রীসারদা দেবী একদিন বলেছিলেন, “ছেলে কাদা নিয়ে খেলতে গিয়ে 
গাঁয়ে কাদা মাথলে মা কি ছেলেকে ফেলে দেন, না তুলে ধুলো কাঁদা ধুয়ে- 
মুছে ছেলেকে কোলে করেন?” আমাদের মাতাপিতা অপেক্ষা ঈশ্বর 
আমাঁদের আঁপন জন। কেবল মাত্র তিনিই প্রেমন্বূপ। স্বামী ব্রন্মানন্দ 
একদিন আমাকে বলেছিলেন, “ভগবানের চোখে পাপ ঝুলে কি কিছু 
আছে? তুলোর গাদায় দেশলাই জেলে আগুন ধরালে তুলো যেমন 
ক্ষণিকের মধ্যে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়, তেমনি ঈশ্বরের একটি মাত্র 
দৃিপতেই সব পাপ পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়।। 

সর্বশেষে, প্রেম প্রতিদ্বন্দিতা জানে ন!। ভক্কের নিকট একমাত্র প্রিয় হলেন 
ঈশ্বর । শ্রীচৈতন্যদেব তার প্রার্থনায় বলেন, “হে ভক্তজনের হৃদয়-হরণকারী 
প্রত! তুমি আমার হৃদয়বল্পভ, তুমি আমাকে নিয়ে যা খুশি কর।”১ 

এখন প্রথমে আমি হিন্দুধর্ম ব্যতীত অন্ঠান্ ধর্মের সাধুসত্তগণ, যারা 
প্রেমের দ্বারা! পূর্ণ মিলন উপলব্ধি করেছিলেন, তাদের উদাহরণ দিচ্ছি। 

অল্‌ হালাজ নামক এক স্থুফি পরম সত্য উপলব্ধি ক'রে ঘোষণ। 


ও শমাগকম্‌, টপ 


১৮ নারদীয় ভক্তি স্ত্র 


করেছিলেন, “আমি সত্য | আমিই তিনি, ধাকে আমি ভালবীসি ; এবং 
ধাকে আমি ভালবাসি, তিনিই আমি ।” 

হজরত মহম্মদের বাণী £ “ইন্‌ নি-_-অন্‌ আল্লাহু লা ইল্লাহা আনা” 
_ইশীইয়ার সঠিক অন্ুবাদ--“নিশ্চিত আমি, এমন কি আমিই ঈশ্বর, 
সেখানে আর কেহ নাই ।” 

সেন্ট পল বলেছেন, “ভগবানের সহিত এক হওয়াই সব চেয়ে ভাল ।” 

ডায়োনিসিষাঁস বলেছেন, “প্রেমের প্ররুতি এরূপ যে, মানুষ যাকে 
ভাঁলবাঁসে, প্রেম সেই মানুষকে তাতেই বপাস্তরিত করে 1” 

জার্মান অতীন্দ্রিয়বাদী মেস্টার একহার্ট বলেছেন, “সুর্য যেমন উষাঁকে 
আত্মসীংপূর্বক তাকে নির্বাপিত করে, তেমনি আত্মা ঈশ্বরের দিকে ধাবিত 
হলে ঈশ্বরে মগ্ন হয়ে যান, তখন আর তার কোন অস্তিত্ব থাকে না।:"' 
এমন কিছু লোক আছে, যাঁরা মনে করে যে, ঈশ্বর বাস করেন সেখানে, 
আর তারা বান করে এখানে । এনূপ মনে করা ঠিক নয়। ঈশ্বর ও 
আমি এক ও অভিন্ন” 

সব্বোতম ঈশ্বরদর্শন-প্রসঙ্গে শ্রীপ্লামকৃষ্ণদেব বলেছেন, “তিনিই ক্রহ্ষজ্ঞান 
লাভ করেছেন, ধিনি ঈশ্বরের অন্তিত্ইই শুধু উপলব্ধি করেন না, পরস্ত জানেন 
যে তিনি সাকার ও নিরাকার, যিনি তাকে খুব ভালবাসেন, তীর সঙ্গে 
কথা বলেন ও তার আনন্দ উপভোগ করেন। সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অবিভাজ্য 
নৈর্ব্যক্তিক সত্তার সহিত একাত্মতা লাভ ক'রে ধ্যানে নিমগ্ন হ'লে ব্রন্ধানন্দ 
অন্ভব করেন। ম্বাভীবিক চেতন অবস্থায় ফিরে আসবার পরও সেই 
আনন্দ উপলব্ধি করেন ও দেখেন যে, এই বিশবব্রক্ষাণ্ড ব্রন্মেরই প্রকাশ ও 
তাঁর লীল1।” 

ভগবদ্গীতায় শ্রীরুষ্ষ বলেছেন £ “যোগযুক্ত পুরুষ স্বীয় আত্মাকে 
সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে স্বীয় আত্মাতে দর্শন করেন ।”১ 


১ গীতা, ৬২৯ 


পরাভক্তির সংজ্ঞা ১৯ 


শ্রীচৈতন্যদেবের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীরামর্ণ মন্তব্য 
করেন, “শ্রীচৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা ছিল। অন্তর্দশীয় সমাধিস্থ, 
বাহুশূন্য। অর্ধবাহদশায় আৰিষ্ট হয়ে নৃত্য করতে পারতেন, কিন্তু কথা 
কইতে পারতেন না। বাহ্দশায় সংকীর্তন।” 

শ্রীমদ্ভীগবতে আমরা পাঠ করি, শ্রীরুষ্ের মহান্‌ ভক্ত প্রহলাদ যখন 
্রন্ষভাবে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতেন, তখন এই ব্রন্দাণ্ড ও তাব কারণ কিছুই 
দেখতে পেতেন না। নাম ও রূপ দ্বারা সংঘটিত পার্থক্য বিরহিত হযে 
সকল বস্ত এক অসীম সত্বারূপে প্রতিভাত হ'ত। তার ব্যক্তিত্ববৌধ ফিবে 
এলে পর, বিশ্বত্রন্ধাণ্ড ও অসংখ্য স্বীয় গুণের আধার সেই বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের 
প্রভু তার সম্মুখে উদয় হতেন। বুন্দাবনের গোপীদেরও অনুরূপ অবস্থা! 
হ'ত। কৃষ্প্রেমে আত্মহারা হয়ে তার! কুষের সহিত মিলন অন্কুভব 
করতেন এবং নিজেরাই কৃষ্ণ হয়ে যেতেন। কিন্তু যখন বোধ হ'ত ষে, 
তারা গোপবালিকা, তখন তারা শ্রীরুষ্ণকে পুজা করতেন আর তখনই 
তাদের সম্মধে আবিভূ্ত হতেন-_“পীতবসন-পরিহিত মাঁলাভূষিত 
প্রেমময়ের মূর্তপ্রতীক শ্রকুষ্ণ, কমল-আনকুন মৃদু হাঁসি ।, 

শ্ীরামকষ্ণের জীবনে আমরা দেখতে পাই, দিনের মধ্যে তিনি বহুবার 
সমাধিমগ্ন হতেন। তখন তার ব্রন্দের সহিত একাত্মবোধ হ'ত। পরে 
সমাধি থেকে মন স্বাভীবিক চেতন-ভূমিতে নামলে তিনি আনন্দমময়ী মায়ের 
কথা বলতেন । 


অমৃতত্বূপ! চ ॥ ৩॥ 


এই স্বর্গীয় প্রেম__তাহার অস্তপিহিত প্রকৃতিতে অবিনশ্বর 
স্বর্গীয় আনন্দ । 


এই অবিনশ্বর স্বর্গীয় আনন্দের সত্য প্রকৃতি কি? এই প্ররুতি 
অবিমিশ্র আনন্দ ও স্বর্গন্বখের অবস্থা । আমীর গুরুদেব আমাকে একদিন 


২০ নারদীয় ভক্তিস্ৃত্র 


বলেন, “লোকে জীবন উপভোগ করার কথা বলে। কিন্তু যারা বিষয্নাসক্ত 
ও এরিপুতাড়িত, তারা জীবনের আনন্দের কি জানে? যারা ভগবানে 
আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁর মধ্যে মাধুষের সন্ধান পাঁ়, তারাই কেবল 
জীবনের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করে।” সংস্কৃতি একটি কথা আছে £ 
“মাধব অর্থাৎ যিনি মধুময় | এটি শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম । 

তৈত্তিরীয় উপনিষদে পাঠ করি: “পরম সভার অস্তিত্বই আনন্দের 
উপাদান। সেই আনন্দময় সত্তা হদয়কমলে বিরাজিত না থাকলে কি কেউ 
জীবন ধারণ ও শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করতে পারে ?”১ 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেখা যায় £ “কলঙ্কিত একখণ্ড ধাতু মাজ্া-ঘষা 
করলে উজ্জ্বল হয়, স্ইরূপ এই দেহমধ্যে যিনি বাস করেন, তিনি যখন 
আম্মার সতাতা উপলন্ধি করেন, তখন তার দুঃখ দূর হয় এবং তিনি আনন্দ 
লাভ করেন ।”২ 

বাইবেলেও অনুরূপ সত্য আবিষ্কার করা যায় £ “ঈশ্বর যাঁদের উদ্ধার 
করেন, তারা গাঁন গাইতে গাইতে স্বর্গে ফিরে আসে । চিরস্থায়ী আনন্দ 
তাদের মাথার উপর থাকবে; তারা আনন্দ লাভ করবে এবং ছুংখ ও 
শোক দরে পালিয়ে যাবে।”৩ 

যীশু বলেন, “তোমার প্রভূর আনন্দে প্রবেশ কর ।”* 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, “ঈশ্বর রসের সাগর” একদিন তিনি যুবক শিষ্য 
নরেন্দ্রকে ( পরে বিবেকানন্দ-নামে পরিচিত ) বলেছিলেন, ““মনে কর্‌ যে 
এক খুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস্। তুই কোন্থানে বসে 
খাবি? নরেন্দ্র বললে, “আড়ায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি বললুম, 
“কেন মাঝখানে গিয়ে ডুবে খেলে কি দোষ? নবেন্দ্র বললে, “তা হ'লে 
3. তৈত্তিরীয়, ২৭ 

স্বেতাশ্বতর, ২১৪ 


১ 
চি 

৩]59: 51:11 
৪ 70181: 25:11 


পরাভক্তির সংজ্ঞা ২১ 


যে রসে জড়িয়ে মরে যাঁব। তখন আমি বললুম, “পচ্চিদানন্দ তা নয়, এ 
রস অম্বত রস। এতে ডুবলে মান্থষ মরে না, অমর হুয়' |” 

এ আনন্দ অবিনশ্বর অর্থাৎ এর খেষ নেই। এ আনন্দে সম্পূর্ণবূপে মগ্ন 
হ'তে পারলে চিরকাল বাচা যাঁয়। এই আনন্দ-লাভই ঈশ্বরলাভ | 

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্া জগতে বাসনা অনুযায়ী বস্তলাভের ছারা স্থখ ও আনন্দ 
পাওয়া যেতে পারে। এই স্থখ ও আনন্দ কোন কারণের ফল, তাই তারা৷ 
অল্পক্ষণন্থায়ী ও সীমাবদ্ধ। এ কথা সত্য যে, ঈশ্বরলীভের জন্য সাধনা ও 
চেষ্টা প্রয়োজন। কিন্তু এইসব সাধনা ও চেষ্টা করা হয় ঈশ্বরের কৃপা 
অনুভব করার জন্য এবং সেই কৃপা যখন অনুভব করা যায়, তখন মানুষ 
জানতে পারে যে, ভগবানের কৃপা ব্যতীত তার নিঙ্গস্ব চেষ্টা চালানে 
সম্ভব নয়। 

আমার গুরুদেব প্রায়ই বলতেন, 'ঈশ্বর কোন পণ্যদ্রব্য নন যে তাঁকে 
কেনা যাবে। কেবলমাত্র তারই কৃপায় লোকে ঈশ্বরলাঁভের আনন্দ 
পায়। 
যল্পব্ধব। পুমান্‌ সিদ্ধে! ভবত্যম্থতো। ভবতি তৃপ্তো। ভবতি ॥ ৪ ॥ 

যাহা লাভ করিলে মানব চিরকালের জন্য সিদ্ধ হয়, অমর 
হয় এবং পরম তৃপ্তি লাভ করে। 


“সদ্ধ' এই কথাটি পুর্ণ” অর্থে ব্যবস্বত হয়েছে। এর আরও একটি 
অর্থ আছে-_গুপ্ত শক্তি বা সিদ্ধাই | শেষোক্ত অর্থ এখানে প্রযোজ্য নয়। 
একজন ভক্ত বা আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী জানেন যে, না চাইলেও এই সব 
গুপ্ত শক্তি ব সিদ্ধাই আঁসতে পারে। কিন্তু এগুলিকে আব্যাত্মিক উন্নতি 
ও অভীষ্টফল-লাভের বিদ্বন্বরূপ জেনে প্রত্যাধ্যান করতে হবে। ভারতীয় 
যোগদর্শনের জনক, মহান্‌ যোগী পতঞ্লি কয়েকটি সাধনার অভ্যাসঘ্বারা 
বনু গুধশক্তিলাভের আলোচনা করবার পর সব শেষে খুব জোর দিয়ে 


২২ শারদীয় ভক্তিস্ৃত্র 


নির্দেশ করেছেন যে, “জীগতিকভাবে এগুলি শক্তি বটে, কিন্তু এই শক্তি- 
গুলিকে জয় করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি” এরা কতগুলি প্রলোভন মাত্র, 
সাধককে প্রলোভিত ক'রে ঈশ্বরের পথ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। 

এর গ্ররুত অর্থ এই যে, হৃদয়ে পরম প্রেমের উদয় হ'লে মানব পূর্ণ হয়। 
পূর্ণতাঁলাভের অর্থ__ঈশ্বরের সহিত একত্ববোঁধ বাঁ মানবের মধ্যে যে দেবু 
আছে তার প্রকাশ। যীশুত্রীষ্টের বাণীতে আমরা! পাঁই, "স্বর্গে অবস্থিত 
তোমার পিতা যেরূপ পূর্ণ, তুমিও সেইরূপ পুর্ণ হও ।”১ আমাদের মনে 
রাখা প্রয়োজন যে, মানবের অন্তব-প্রদদেশকেই খ্রীষ্ট স্বর্গ বলেছেন। 
প্রকৃতপক্ষে এই পূর্ণতা এমন কিছু নয় যা লাভ করা যায়, কারণ প্ররুত 
সত্বা ব1! আত্মা ব্রদ্মের সহিত একীভূত । কেবল অজ্ঞতা আমাদের অস্তঃস্থিত 
ঈশ্বরের অস্তিত্বকে ঢেকে রাখে এবং আমাদের দিব্যদৃষ্টিকে বাধা দেয। যা 
আত্ম! নয়, তাকে আত্মা বলে গণ্য করা অর্থাৎ নিজেকে মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ 
বলে গণ্য করাকে 'অহং ভাব বলে, এবং এটা অজ্ঞতা । এই অহংভাঁব 
যখন বিলুপ্ত হয়, তখন অস্ত:স্থিত প্রিয়তম ঈশ্বরকে আত্মা ঝলে উপলব্ধি 
করা যাঁয়, ঠিক যেমন পরম প্রেমের মাধ্যমে প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমা্পদ 
এক ব'লে মনে হয়। 

এই পৃণতাকে আবার “মোক্ষ' বলে। অজ্ঞতার সকল বন্ধন যখন ছিন্ন 
হয়, তখন মানব যে কেবল সকল প্রকার অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি 
পাষ ত! নয, কর্মের অন্ুণাসন, জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম থেকেও মুক্তি পায়। 
কর্মবিধান বললে সহজ কথায় বুঝায়__কার্য ও কারণের স্থত্র। কা্ধ-কাঁরণ- 
স্ত্র যে কেবল প্রাকৃতিক জগতে কাজ করে তা নয়, এস্ুত্র নৈতিক ও 
মানসিক জগতেও কাঁজ করে। “মাহ্থষ যেমন বপন কবে, সেইবপ ফসল 
সে সংগ্রহ করবে।” এই হ'ল বিধি। আমাদের স্বগ, দুঃখ সবই 
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আমাদের কর্মফল। তা ছাঁড়া এই কর্মের বিধি পুরর্জন্মগ্রহণের নিয়মের 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কেন একজন ধনী ও আর একজন নিধন 
হয়ে জন্মগ্রহণ করে? কেনই বা একজন তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন এবং আর একজন 
নিরোধ? জন্বীবধি কেন একজনের দেহ সুন্দর এবং অপরজন পঙ্গু ব! অন্ধ? 
এট। যদি আমাদের প্রথম জন্ম হয়, তা হ'লে মানবজাতির মধ্যে এই 
পার্থক্যের জন্য দীয্ষী সৃষ্টিকর্তী। কোন কোন পাশ্চাত্য দারশশনিকের মতে 
কেউই শৃন্ মন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, প্রত্যেকেরই থাকে কিছু না কিছু 
জ্ঞান। তার1 বলেন যে, এই জ্ঞান উত্তরাধিকার-স্থত্রে প্রাপ্ত । কিন্তু 
ভাঁরতে একে পূর্ব জন্মেব সংস্কার ব'লে বিশ্বাস করা হয়। এইরূপে সকলে 
কর্ম ও জন্মস্থত্রে আবন্ঈ থাকে, যতদিন তারা এই মিথ্যা “আমি” বা অহং- 
ভাবের সঙ্গে নিজদিগকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ক'রে বাখে। কিন্তু যখন 
কেউ আত্মাকে নিজের প্রকৃত সত্তারূপে উপলব্ধি কবেন, তখন তিনি রম 
ও পুনর্জন্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। একেই 'মোক্ষ বলা হয়। 

উপনিষদে আমরা পাঁঠ করি, যথন কেউ আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তখন 
“হৃদয়ের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়, সকল প্রকার সংশয় দূর হয়।” এইবপ লোক 
জীবন্ুক্ত। প্রকৃতপক্ষে আত্মার জন্ম বা মৃত্যু কিছুই নেই। কঠোৌপনিষদের 
নিমলিখিত শ্লৌোকগুলিতে এ বিষয়ের ব্যাখ্যা! র। হয়েছে 

“আত্মা সর্বদশী | তাঁর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই । তিনি কাধ নন, কাঁবণও 
নন। এই প্রাচীন আত্মা জন্মরহিত, মৃত্যুরহিত এবং অবক্ষয়হীন। শবীর 
নষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন ন1।”, 

“হননকারী যদি মনে করে যে, হত্যা ক'রব, বা! হত বাক্তি যি মনে কৰে 
যে আমি হত হয়েছি, তাঁরা উভয়েই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানে না। 
আত্মা কাঁকেও হত্যা করেন না, এবং কারও দ্বারা নিহতও হন ন11”২ 


১ কঠ, ১২১৮ 
২ কঠ, ১২১৯ 
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“আত্মা অশব্খ, অবপ, অস্পর্শ, মৃত্যুহীন, ম্বাদহীন ও সনাতন? তার 
আরম নেই, শেষ নেই; তিনি অপরিবর্তনীয় এবং প্রকৃতির পাবে। 
আত্মাকে এইরূপ জানলে মৃত্যু থেকে মুক্ত পাওয়া যায়।”, 

“অণুর থেকেও ক্ষুদ্র, বৃহত্বম থেকেও বৃহৎ এই আত্মা সকল জীবের 
মধ্যে বিরাজিত আছেন। বাসনার নিবৃত্তি হ'লে এবং মন ও ইন্দ্রিয় শুদ্ধ 
পবিত্র হ'লে আত্মার মহিম! দর্শন কর! যায় ও জীব শোকাতীত হন ।”২ 

স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়ে তার ধারণ] নিম্মলিখিতভাবে প্রকাশ 
করেছেন : একজন লোক যেমন বই হাতে নিয়ে এক পৃষ্টা পড়েন, তার পর 
পৃষ্টা উলটিয়ে পর পৃষ্ঠা পড়েন, আবার সেই পৃষ্ঠা উলটান, এইভাবে পৃষ্টা 
উলটাতে উলটাতে পড়। চলে, বই আর তার পৃষ্ঠাগুলি উলটানো৷ হলেও 
যিনি পড়েন তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই থাকেন-_ঠিক তেমনি আত্মার 
সম্বন্ধেও বলা যায়। এই বিশ্বত্রঙ্ষাণ্ড যেন একটা বই এবং আত্মা সেই বই 
পড়ছেন। প্রত্যেক জীবন যেন বই-এর এক-একটি পৃষ্ঠা ; এক-একটি পৃষ্টা 
পড়া শেষ হলেই সেটি উলটানে! হয়; এইভাবে উলটানো চলতে থাকে 
যতক্ষণ পর্বস্ত বইটি পড়া শেষ না হয়, এবং বিশ্বত্রক্ষীণ্ডের যাবতীয় অভিজ্ঞতা 
অর্জন ক'বে মাত্সা পূর্ণতা প্রাপ্ত না হন। তা বলে [মনের] এ ক্রম- 
বিকাঁশের সময়ে আত্ম! নড়েন না। কিন্ত আমাদের মনে হয়_-যেন আমর! 
ন্ড়ছি। পৃথিবী ঘুরছে ; আমরা মনে করি, পৃথিবী নয় স্র্য ঘুরছে। এ 
ধারণ] যে ভুল, ইঞ্জিয়ের বিভ্রীস্তি, তাও আমরা জানি। আমাদের জন্ম 
হয়, মৃত্যু হয়; আমর! আসি, আমরা যাই_এ সবই বিজ্রা্তি। আমরা 
আসি না, যাই না ব। আমাদের জন্মও হয় না! কারণ আত্মা কোথায় 
যাবেন? যাবার স্থান যে তার কোথাও নেই । তিনি কোথায় নেই? 

শ্রীরামরুষ্ণদেব “সিদ্ধ' শব্দটি নিয়ে কথার মারপেঁচ করতেন। 'জীবদদশায় 


১ কঠ, ১৩1১৫ 
২ কঠ, ১২২, 
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পূর্ণ ও মুক্ত এই অর্থে আমি "সিদ্ধ" কথাটি ব্যবহার করেছি। বাংলাভাষায় 
“সিদ্ধ' কথাটি আর একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়-_“আগুনের তাপে জলে বা 
কোন তরল পদার্থে কোন জিনিসের সিদ্ধ হওয়া | শ্রীরামকুষ্তদেব প্রায়ই 
বলতেন, “যখন কেউ সিদ্ধ হন (পূর্ণতা বা মুক্তি প্রাপ্ত হন) তখন তিনি 
সিহ্ছ আলু বা পটলের মতো নরম ও কোমল হয়ে যান।” অর্থাৎ তখন 
তার হৃদয় অপরের প্রতি সহামুভৃতিতে গলে যাঁষ। 

যা লাভ করলে মানুষ অমর হয়--'অযুতো! ভবতি? | 

অমৃতত্ব বলতে ঠিক কি বুঝায়? একটা সাধারণ ভুল ধারণা আছে 
যে, অমবত্ব বা নিত্য জীবনও হচ্ছে স্বান ও কালের মধ্যে জীবনের বিস্তৃতি । 
বর্তমান বিজ্ঞান অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে, সম্পূর্ণ ধংস-সাধন অসম্ভব। 
কোন বস্ত বা জীবের অস্তিত্ব আছে বললেই বুঝায়__তার অস্তিত্বের 
ধারাবাহিকতা আছে" যদিও সেই অস্তিত্ব বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আকারে 
থাকতে পারে। আত্মা বা অন্তঃস্থিত ঈশ্বরকে জানার মাধ্যমে অমরত্- 
লাভের অর্থ স্বান বা কালের ভিতর অস্তিত্বের বিস্তৃতি নষ়। এর অর্থ__ 
আত্মা যে অবিনাশী ও স্থান-কাল-বহিত্ভত, এই তত্বেব উপলব্ধি। অন্য সব 
মহান্‌ ধর্মের অনুরূপ মতবাদ মুখ্যতঃ এ জগতে জীবদ্দশায় মীন্থষের উপলব্ধির 
ও পূর্ণতার জীবনের বিষয় শিক্ষা দেষ। উদাহরণস্ববপ বল! যাঁষ, যীশু 
যখন নিত্যজীবনলাঁভের জন্য তাঁর শিষ্কাদের তাঁর কাঁছে আঁসতে বললেন, 
তখন তিনি কি অর্থে এ কথাগুলি বলেছিলেন? খ্রীষ্ট বা ব্রন্ের নিকট 
আসা, নিজের স্বর্গায় আত্মার নিকট আসা ছাঁডা আর কিছুই নয়, এবং 
এই আত্মা কাঁলাতীত। এ কাল আবার কেবলমাত্র স্থান ও মানবজীবনের 
অন্য ইবজাঁর হাঁজার অবস্থাসহ এই সীমাবদ্ধ জগৎ সম্বন্ধে, এবং উচ্চতর আত্মার 
বারা তখন পধস্ত জাগরিত হয়নি__এমন সব মানুষের সম্বন্ধে প্রযোজ্য । 

ল্নব্ধবা পুমান্‌ ' তৃপ্তো ভবতি'__ 

জেকবের কূপ থেকে সামারিয়ার যে মহিলা জল নিতে এসেছিলেন, 


২৬ নারদীয় ভক্তিস্থত্র 


তাঁকে যীখ্ুতীষ্ট যে কথাগুলি বলেছিলেন, সেই কথাগুলি উদ্ধত করলেই 
সম্ভবতঃ আলোচ্য বিষষের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা করা হবে। 

“এই জল পান করলে পুনরায় তৃষ্ণ পাবে; কিন্ত আমি যে জল দেবো 
তা পান করলে আর কখনও তৃষ্ঠার্ত হবে না। যে জল উদগত হয়ে শাশ্বত 
জীবনে প্রবেশ করবে এবং জলের কৃপ হয়ে তাঁর ভিতর থাকবে, আমি 
তাকে সেই জল দেব 1” 


ষ প্রাপ্য ন কিঞ্ি্‌ বা্ছতি ন শোচতি ন দ্েষ্টি 
ন রমতে নোগুসাহ্থী ভবতি ॥ ৫॥ 
যাহ! পাইবাঁর পর মানুষ অন্য কিছু পাইবাঁর বাঞ্চা করেন 
না, তিনি আর কখনও শোক করেন না, তিনি ঘৃণা ও হিংসা 
হইতে যুক্ত হন, তিনি জীবনের অসার বস্বতে আনন্দ লাভ 
করেন না এবং তিনি কোন বস্ত পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
করেন না। 


নারদের এই স্থৃত্রের অনুরূপ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ সম্পর্কে ভগবদ্গীতায় 
শ্রীকৃষ্ণের বাণী উদ্ধত করা হল £ 

“আত্মজ্জনাম্বত-রস-লাঁভে তৃপ্ত হয়ে যোগী যখন ছুঃখদায়ক অস্তশিহিত 
বাসনাদি ত্যাগ করেন, তথ্ন তিনি স্থিত প্রজ্জ ব'লে উক্ত হন। 

“যে মুনি দুঃখে বিচলিত হন না, স্থখের জন্য লালায়িত হন না, যিনি 
আসক্তি-ভয়-ও ক্রোধ-রহিত-_সেই মুনিকেই স্থিত প্রজ্ঞ বলা হয়। 

“যিনি সকল বিষধ, বস্তু ওব্যক্তিতে আসক্তি-বজিত, প্রিয় বিষয় উপস্থিত 
হ'লে আনন্দিত হন না এবং অপ্রিষ্ বস্তু উপস্থিত হ'লে ছুঃখিত হন না, 
তিনিই স্থিত প্রজ্ঞ ।”১ 


১ গীত, 25. 


পরাভক্তির সংজ্ঞা ২৭ 


এখন এই স্থত্রটির প্রত্যেক অংশের অর্থ পরীক্ষা করা হচ্ছে। 


যত প্রাপা ন কিঞ্ধিদ্‌ বাঞ্চতি'_যাহা পাইবার পর মান্য অন্য কিছু 
পাঁইবার বাঞ্চা করেন না। 

শঙ্কর বলেছেন, “প্রজ্ঞার ফল বাসনার নিবৃত্তি; নিবৃত্ত বাসনার 
ফল আত্মার আনন্দ-অঙন্থভৃতি। তাকে অনুসরণ করে আসে 
শাস্তি ।” 

সীমাবদ্ধ অবস্থা ও অপূর্ণতাঁবোধ থেকে উদ্ভূত হয় বাঁসনা। জ্ঞানীর 
অভাববোধ নেই; অন্য কী বস্তু পাবার বাসনা তিনি করতে পারেন? 
সংস্কৃতি ছুটি শব্ষ আঁছে-নিষ্ষাম অর্থাৎ বাঁসনাঁকামনী-রহিত এবং 
পূর্ণকাম' অর্থাৎ সকল বাসনার পূর্ণ সমাপ্তি। ব্রশ্ধজ্ঞ পুরুষ পূর্ণকাম, কারণ 
তার মধ্যে পূর্ণ সিদ্ধি বিরাজিত। লাভ করবার ব। পাবার কোন বস্ত আর 
বাকী নেই। ভগবদ্গীতাঁয় বলা হয়েছে : 

“তখন তিনি জানতে পারেন, পবিজ্র হৃদয় দ্বারা অনন্ত স্থথ উপলব্ধি করা 
যায়, কিস্ত সে স্থখ ইন্জ্িয়ের গোঁচর নয়। এই উপলব্ধিতে তিনি দৃঢ- 
প্রতিষ্ঠিত থাকেন। সেই কারণে তিনি পুনরায় কখনও তীর অস্তরতম সত্য 
থেকে বিচ্যুত হন না” 

এবং পরে বল। হয়েছে £ 

“তিনি এইরূপ উপলব্ধিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কলে জানতে পারেন যে, অন্য 
লাভ এই লাভ অপেক্ষা অধিক নয় ।”২ 

আধ্যাত্মিক সতোর সাধক ও জ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য আছে। 
ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে : 

“ব্ষয়ভোগপরাজ্মুখ ব্যক্তি কামনার বস্ত থেকে নিবৃত্ত হন বটে, কিন্ত 


১ ন্গীতা, ৬।২১ 
২ গীতা, ৬২২ 


২৮ নারদীয় ভক্তিস্থত্র 


সেই বস্তগুলির প্রতি আসক্তি দূর হয় না। যখন কেউ আত্মজ্ঞান লাভ 
করেন, তখন বিষয় ও বিষয়তৃষ্কা উভগ্বেরই চিরতরে উচ্ছেদ হয় 1৮১ 

কিন্ত তার একটি বাসনা থাকে__সব মান্ষের মধ্যে ঈশ্বরকে সেবা 
কবার বাসনা। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের হৃদয় অপরের ছুঃখ-ছুর্দশায় বিচলিত হয়। 
তার হৃদয় সহাহ্ুভৃতিতে পূর্ণ হয়। 

শ্রীরামরুষ্জদেব একবার নয়েন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “তোর কি 
ভাল লাগে?” উত্তরে নরেন্দ্র বলেন, “আমার সমাধিমগ্র হয়ে থাকতে 
ভাল লাগে। মাঝে মাঝে স্বাভাবিক চেতন-ভূমিতে ফিরে আসব খাচ্চ 
ও পানীয়ের জন্য, তারপর আবার সমা্দিমগ্র হ'তে চাই” শ্রীরামকষ্ণ 
বললেন, “তোর লজ্জ! করে না? আমার ধারণ! ছিল, তুই এসবের 
উপরে ।” তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দিলেন__মাঁনব- 
জাতির সেবাদ্বারা ভগবংসেবার আদর্শ কি-সে আদর্শ যে কেবল এক 
এক স্বীয় স্থধ উপভোগ করা, তা নয়, বরং অপর সকলকে সেই স্থুখ 
উপভোগ করতে সাহায্য করা । 

ভগবদ্গীতায় সত্যই বলা হয়েছে ঃ 

“যিনি ব্রহ্বস্বরূপ-লাভে আনন্দিত হয়ে নিজ অন্তরে প্রতিটি জীবের 
আনন্দে আনন্দ ও ছুঃখে দুঃখ অন্থভব করেন, এ আনন্দ ও দুঃখকে নিজের 
আনন্দ ও দুঃখ বলে মনে করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী 1” 

'ন শোচতি'_তিনি আর শোক করেন নাঁ-তবে তিনি প্রতিটি 
জীবের ছুঃখে দুঃখ বোধ করেন। 

ন দে্টি__হছিংস। ও ঘ্বণ। থেকে তিনি মুক্ত। 

অপৃণ বাসন] থেকে স্বণ1 ও হিংসার জন্ম হয়। যিনি তার প্রিয্নতমকে 
সর্বজ্র দর্শন করেন, তার হৃদয়ে হিংসার ও ত্বণার স্থান কোখায়? 


১ গীতা, ২৫৯ 
২ গীতা, ৬।৩২ 


পরাভক্তির সংজ্ঞ ২৯ 


মনে কর, কোন লোক একজন সাধুকে আঘাত বা অপমান ক'রল। 
সাধুর প্রতিক্রিয়া কি হবে? শ্রীমদ্ভাগবতে “ভিক্ষাজীবী সঙ্স্যাসীর গান” 
এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কয়েক জন মূর্থ একজন ভিক্ষাজীবী সন্্যাসীকে 
গুরুতর আঘাত ও অপমান করেছিল। তিনি যেতে যেতে আপন মনে 
বলতে লাগলেন, “যদি তুমি মনে কর যে, অপর কেউ তোমাকে স্থখ বা 
ছুখ দিচ্ছে, তুমি প্ররূতপক্ষে সথথ বা ছুঃখ কিছুই অনুভব কর না; কারণ 
তুমি সেই আত্মা যার কোন পরিবর্তন হয় না। তোমার দেহ পরিবর্তন- 
শীল; সেই দেহের সঙ্গে তৃল ক'রে আত্মাকে অবিচ্ছে্যভাবে যুক্ত কর; 
সেই কারণে তোমার স্থখ ও দুখে বোধ হয্স। তোমার আত্মাই সকলের 
মধ্যে প্রকৃত আত্মা। তুমি দি দৈবাৎ নিজের জিভে কামড় দাও, যন্ত্রণার 
জন্য কার উপর রাগ করবে ?” 

“ন রমতে”__-তিনি জীবনের অসার বস্তুতে আনন্দ লাভ করেন না। 

তার মন থাকে ব্রন্ষে, সেই নিত্যধনে লীন, যেখানে আছে স্থা্ী 
শাস্তি। তাই স্বভাবতঃ অস্থায়ী আনন্দের দিকে তিনি আর তার মন দিতে 
পারেন না। 

প্রটনাস যেমন বলেছেন, “সেখানে ছুই নাই, আছে এক; আত্মা 
তখন আর দেহ মন সম্পর্কে সচেতন নন। তার বাঞ্ছিত বস্ত তিনি লাভ 
করেছেন এবং তিনি এমন স্থানে আছেন, যেখানে বঞ্চনার স্থান নেই; 
স্বর্গের বিনিময়েও তিনি সেই আনন্দ ত্যাগ করতে পারেন না।” 

“নোতসাহী ভবতি'--তিনি কোনও বস্ত পাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
করেন না। 

এর অর্থ এই নয় যে, তিনি নিক্ষিয় হল, কোন কাজ করেন না। 
ভগবদ্গীতায় শ্ররুষ্ণ বলেছেন, “আত্মাতে ধিনি আনন্দ, তৃপ্তি ও শাস্তি 
লাভ করেন, তার কাজ করার আর কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। 
কাজ ক'বে তার পাবার কিছু নেই, আর কাজ না ক'রে হারাবার কিছু 


৩০ নারদীয় ভক্তিস্ৃত্র 


নেই ।” শ্ররুঞ্চ কিন্তু তীর শিম্তকে কাজ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। 
তিনি বলেছিলেন, “তোমার কাজ করার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, অপরকে 
তোমার উদাহরণ.দিয়ে ক্তব্য-সম্পাদনে প্রেরণা দেওয়া ।” 

শ্রুণ আরও বলেন, “অজ্ঞ ব্যক্তি কর্মফল-লাভের জন্য কাজ করে; 
বিজ্ঞ ব্যক্তি বাসনাশূন্য হয়ে কাজ করেন এবং লোককে কর্তব্য পথে চলতে 
নির্দেশ দেন। কর্মীর হৃদয় ঈশ্বরে নিবন্ধ হ'লে কর্ম কিরূপ পবিত্র হষ, 
জ্ঞানীরা যেন তা উদাহরণ দিয়ে দেখান ।”১ 

এই স্ত্রের শেষ বাক্যের আর একটি অর্থ হয় £ তিনি নিজে উদ্যোগী 
হন না অর্থাৎ স্বেচ্ছায় তিনি কোন কাজ করেন না। তিনি নিজের 
ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে প্রত়র ইচ্ছাতে সমর্পণ করেছেন | টেনিসন বলেছেন £ 

“আমাদের ইচ্ছ। আমাদেরই ; আমরা জানি না, আমাদের এই 
ইচ্ছাকে কেমন ক'রে তোমার ইচ্ছাঁতে পরিণত ক'রব ৮২ 

আমার গুরুদেব স্বামী ব্রন্মানন্দের সঙ্গে আমীর যে কথাবাতী হয়েছিল 
তা হ'তে একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কেমনভাবে শ্রভগবানের ইচ্ছামত কাজ 
করেন, তার উদাহরণ পাঁওয়! যাষ। একদিন তিনি আমাকে মাদ্রাজ 
থেকে যাঙ্জার শুভদিন স্থির করার জন্য পঞ্জিকা দেখতে আদেশ করলেন। 
পঞ্রিকা দেখবার সময় আমি না হেসে থাকতে পারলাম না। মহারাজ 
আমীকে হাসতে দেখে জিজ্ঞাসী করলেন, “হাসছিস্‌ কেন?” আমি 
উত্তর দিলাম, “কোথাও যেতে হ'লে আপনি প্রত্যেক বার পাজি দেখতে 
বলেন, কিন্তু যান অন্য আর এক দিন এবং তাও স্থির করেন হুঠাৎ।” 

মহারাজ বললেন, “তোরা কি মনে করিস্‌, আমি নিজের ইচ্ছায় কোন 
কাজ করি? আমার যাবার দিন স্থির করার জন্য ভক্তেরা পীড়াপীড়ি 

১ গীতা, ৩২৫-২৬ 
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করে, অবিরত বিরক্তি এড়ানোর জন্য তাই আমি মোটামুটি একটা দিন 
স্থির করি, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা না জান! পর্ধস্ত আমি নড়ি না” 

আমি জিজ্ঞাস] করলাম, “আপনি কি সকল সময় ঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী 
কাজ করেন?” 

্ী। 

“আচ্ছ! মহারাজ, আমিও হয়তো ভাবি বা মনে করি যে, ভগবানের 
ইচ্ছা অনুযায়ী কাঁজ করছি, কিন্তু প্ররুতপক্ষে আমি তখন নিজের 
ইচ্ছাহুসারে কাজ করছি, আর সেই ইচ্ছাঁকে চাপিয়ে দিচ্ছি ভগবানের 
উপর। আপনি কি সেবপ করেন না?” 

“ন] বাবা, এটা সেরূপ নব 1” 

“তা হ'লে কি আপনি বলছেন যে, আপনি ঈশ্বরকে দেখতে পান, 
তার সঙ্গে কথা বলেন এবং তার ইচ্ছ] কি জানতে পারেন?” 

“হা, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইচ্ছ! আমি জানতে না পারি এবং যতক্ষণ 
প্যস্ত তিনি আমাকে না বলেন আমি কি করব, ততক্ষণ পর্যস্ত আমি 
অপেক্ষা! করি।” 

“আপনি ষা করেন, সবই কি তাই?” 

“হা, আমি ষা করি, তার প্রত্যেকটির জন্য তার নিকট থেকে নির্দেশ 
পাই।” 

“তিনি যাকে শিষ্য করতে বলেছেন, তাকেই কি শিষ্য করেছেন ?” 

নী" 

এই কথাবার্তীর পর ভার অদ্ভুত আচরণের কারণ আরও ভালভাবে 
বুঝতে পারলাম । উদাহরপন্বরূপ বলা যায়, যখনই আমরা কোন বিষয়ে 
তার নিকট উপদেশ চাইতাম, তখন তিনি বলতেন, “অপেক্ষা কর্‌; এখন 
আমার মাথা ঠিক কাজ করছে না।” অথবা বলতেন, “আমি কাল 
ব'লব।” কখনও কখনও এমন অনেক “কাল' পার হয়ে-ষেত, কিন্ত 


৩২ নারদীয় ভক্তি স্তর 


শিষ্য সঠিক উত্তর পেতেন না। কিন্তু মহারাজ শেষ পর্যস্ত যখন কথা 
বলতেন, তন সে কথার ভিতর এক বিশেষ শক্তির পরিচয় পাওয়া যেত। 


যজজ্াত্বা মত্ত ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মারামে। ভবতি ॥ ৬॥ 
যে প্রেম লাভ করিলে ভক্ত প্রথমে আনন্দে পাগলের ন্যায় হন, 
পরে ঈশ্বরের উপলব্ধি হইলে জড়বৎ হন এবং আত্মার আনন্দে 
বিভোব হন। 


এই স্থত্র ব্যাখ্যা করার পূর্বে দু-একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। 
পূর্ণ মানবের বাহ্‌ আচরণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন মান নেই। লোকে 
সাধুর কাধকলাঁপ ও আচরণ সম্পর্কে নিজেদের মন-গড়া একটা মান স্থির 
করে এ সেই মানদণ্ড দিযে সাধু-পুরুষকে বিচার করে। সাধু বা সন্ন্যাসী 
প্রচলিত প্রথাঁর বন্ধনে আবদ্ধ নন। ব্রহ্গজ্জ বাক্তিগণ--তারা! হিন্দু; শ্রীষটান, 
মুনলমান বা ইন্থদী যে ধর্মমতের লোকই হোন না কেন-_চেতনার সর্বোচ্চ 
স্তরে তাদের অন্তরের উপলব্ধি একব্প। তারা নিজ নিজ অন্তরে একইব্মপ 
আনন্দ ও মাধুর্ধ উপলব্ধি করেন। বাহত: তাহাদিগকে নিজ নিজ দৈনন্দিন 
কর্তব্যকর্মরত সাধারণ মানষের মতো দেখায়। 

শ্ররা মরুফণদেব ত্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ কখনও তিনি 
পাচ বছরের বালকের ন্যায় আচরণ করেন, কখনও বা তাকে দেখে মনে 
হয় মাতাঁল বা পাগল । অথবা তাকে দেখা যায় জড়বৎ স্তব্ধ ও গতিহীন। 
তিনি কোন আইনকাহন্থনের অধীন নন; তবে তিনি এমন কোন কাজ 
করেন না যা অসাধু বা অনৈতিক। ফুলের সৌরভের মতো বার্থহীন 
হবার চেষ্টা না করেও তার কার্ধকলাপ ও অভিপ্রায় স্বার্থহীন। 

আমি দেখেছি, একজন ব্রহ্ম পুরুষ কিরূপ “বজের চেয়েও কঠোর, 
হ'তে পারেন, যদিও তাঁর অস্তরপ্রকৃতি “কুন্বমের চেয়েও কোমল" । 


পরাভক্তির সংজ্ঞা ৩৩ 


আমার গুরুদেব মাঝে মাঝে আমাকে তীব্র ভ€সনা করতেন । তথাপি 
আমি হৃদয়ের অন্তত্তলে সর্দা জানতাম যে, তিনি আমাকে ভালবাসেন 
বলেই আমার দৌধক্রটি সংশোধন করছেন। তিনি একদিন আমাকে 
বলেছিলেন, “শিশ্তকে কোলে নি্পে মা তাকে চড় মারে, কিন্তু শিশু কেঁদে 
কেঁদে ডাকে “মাঃ মা ।" 

“যজজ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি'--যে প্রেম লা করলে ভক্ত আনন্দে 
মাতালের মতো হন। রামপ্রসাঁদের একটি গানে আছে, “সুর! পান 
করিনে আমি স্থধা খাই জয় কালী বলে । মন-মাঁতালে মাতাল করে, মদ- 
মাতালে মাতাল বলে। 

ছাঁন্দোগ্য উপনিষদের একটি শ্লোকে প্রতীক বাবহার ছারা আধ্যাত্মিক 
মত্ততার ধারণা নিয়লিখিতভাবে প্রকাশ কর! হয়েছে £ 

'ব্রহ্লোকে একটি সরোবর আছে, যাঁর জল অম্ুতের মতো ; কেউ 
সেই জল পান করলে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে মত্ত হয়ে যান; সেই সরোবরের 
তীরে আছে একটি অশ্বখ বক্ষ ১ এ বুক্ষ অমরত্বের রস প্রদান করে।”১ 

শ্রীরামকুষ্জদেবের শিষ্ত স্বামী শিবানন্দ আমাদের একদিন বলেছিলেন, 
“থুব ভোরে উঠে প্রাণভরে ধ্যান জপ করবে। তাহ'লে তোমাদের মন 
উচ্চন্তরে উঠবে । আমি নিজে সকালে ধ্যান করি, সারাদিন যেন নেশার 
ঘোরে কেটে যায়৷, 

এ সম্বন্ধে ত্বামী ব্রন্মানন্দের এক শিষ্তের স্বগীয় মৃত্ততা সম্পকিত একটি 
বর্না এখানে দেওয়া হ'ল। পুরীতে জগণ্লাথ-মন্দির দর্শনকাঁলে তিনি 
এরূপ উপলদ্ধি করেছিলেন। তিনি সর্বদা অন্থভব করেন যে, এরূপ 
উপলব্ধি একমাত্র গুরুরুপা এবং ভগবৎ কপাতেই সম্ভব । 

তার নিজের কথাতেই বলছি £ “আমার এক গুরুভাইকে সঙ্গে নিয়ে 
একবার তীর্ঘযাত্রায় জগন্নাথ-মন্দিরে গিয়েছিলাম । একজন পুরোহিত 


১ ছান্দেগ্য, ৮৫1৩ 


৩৪ নারদীয় ভক্তিস্ুত্র 


হয়েছিলেন আমাদের পথপ্রদর্শক । গর্ভ-মন্দিরে ঢুকতে হ'লে বিরাট 
মন্দিরের বেদীর বামদিকে একটি গলি-পথ দিয়ে যেতে হয়। গলিতে 
টুকবার মুখে হঠাৎ বজাঘাতের মতো এক শব্দ শুনতে পেলাম। (আমি 
এখানে স্বীকার করছি যে, হৃদয়ে কোন শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে আমি বেদীর 
নিকট যাইনি।) বজ্জ আমাকে আঘাত করা মাত্র যুহূর্তের জন্ত আমি 
খুব ভীত হলাম। কিন্তু ভীত হষে থাঁকবার সময় পাইনি, কারণ আমি 
জ্ঞান হারালাম। আমি খুব অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম যে, আমার 
গুরুভাই পুরোহিতকে আমার বাম হাত ধরতে বলছেন। তিনি নিজে 
আমার ডান হাত ধরেছিলেন। তারা আমার দু-হাত ধরেছিলেন, কিন্ত 
আমি জানতে পারিনি যে কেউ আমাকে ধরে আঁছেন। আমার অল্প 
কিছু জ্ঞান নিশ্চয়ই ছিল, আমি কিন্তু বুঝতে পাবিনি-__ আমি কে বা আমি 
কোথায় আছি। আমার মনে হ'ল আমার নেশা হয়েছে, বোতলের পর 
বোতল মদ খেলে যেরূপ নেশা হুয়, সেইরূপ নেশা । আমার মনে পড়ে, 
পা টেনে টেনে আমি হাটছিলাম। তারপর সেই পবিত্র বেদীর আরও 
নিকটবর্তা হলাম, আমার ভিতর থেকে বের হ'ল ইংরেজী শব্ধ : 3০৫, 
(১০৫, ০০০+, যদিও আমার মাতৃভাষা বাংলা। আমার সারা দেহ 
শিউরে উঠল। গর্ভ-মন্দিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বাহ জগতের জ্ঞান 
সম্পূর্ণ লুপ্ত হ'ল। আমার শ্ধু এই বোধ ছিল যে, হঠাৎ-প্রকাশিত এক 
দর্শন আঁমি উপলব্ধি করছি-__জানি না আমার চৌখ খোল] ছিল, না 
বন্ধ ছিল। 

“মন্দির ও চারদিকের প্রাচীর, সেখানে সমবেত যাঁত্রিগণ বা মন্দিরের 
দেবদেবীর বিগ্রহ কিছুই আমি দেখতে পাইনি; দেখেছিলাম শ্তধু এক 
আলোর সমুদ্র, আর স্বর্গীয় আনন্দের তরঙ্গ এসে আমাকে আঁঘাঁত করছে, 
সে আনন্দ গভীর থেকে গভীরতব হচ্ছে; সে আনন্দ ভাষায় বর্ণনা কব। 
সম্ভব নয়। 
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ন্দিরের ভিতর কতক্ষণ ছিলাম জানি না । তবে আমার মনে আছে, 
মন্দিরের বাইবে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আমাকে আনা হয়েছিল ; আমার হাত ধরে 
রাখা হয়েছে ব'লে বোধ হ'ল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে মুক্ত করলাম। 
“অনৈকদিন পরে আমার গুরুভাইকে আমি জিজ্ঞাস করেছিলাম, 
“আমি যে জ্ঞান হারাতে যাচ্ছিলাম, সে কথা কি-ভাবে আপনি জানতে 
পারেন? উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি যে অনেক দিন মহারাজের নিকট 
বাস করেছি, তাই জানি” ।” 
বাস্তবিক, মহারাজ এবং শ্রীরামরুফ্দেবের অন্তান্ত শিষ্তগণ কতবার 
যে ভগবং-প্রেমে ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন, তা গণনা করা সম্ভব নয়। তাদের 
আমরা প্রায়ই প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে থাকতে দেখেছি। শ্রীরামকষ্ণদেব 
যে-কোন দেবদেবীর নাম মুখে আনলেই ভাবাবিষ্ট হতেন। শ্রশ্রীকালী- 
মন্দিরে যাবার সময় ও ফিরে আসার সময় তিনি ভাবে এমন বিভোর 
হতেন যে, তাকে ধরবার জন্য একজন শিষ্যকে তাঁর নিকট থাকতে হ'ত। 
অপরিচিত একজন লোক শ্রীরামকৃষ্দেবের এরূপ অবস্থা দেখে একদিন 
বলেছিল, “লোকটা মাতাল হয়েছে।' 
শীশ্ররামকফ-কথামুতে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় : 
হঠাৎ প্রশ্রঠাকুর মায়ের নাম করতে করতে দীড়ালেন ও সমাধিমগ্ন 
হলেন। মন কিছু নীচে নামলে তিনি নাচতে নাচতে গান ধরলেন-__ 
ওরে স্থরাঁপান করিনে আমি, স্থধা খাই জয় কালী ব'লে। 
মন-মাতালে মাতাল করে, ম্দ-মাতাঁলে মাতাল বলে। 
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে (মা) 
আমার জ্ঞান-শু ড়িতে চুয়ায় ভাটি 
পাঁন করে মোর মন-মাতালে। 
মূল-মন্ত্র স্ত্রভরা, শোধন করি ঝ'লে তারা, (মা) 
রামপ্রসাঁদ বলে, এমন স্থরা খেলে চতুরবর্গ মেলে ॥ 


৩৬ নারদীয় ভক্তি স্থত্র 
হিন্দবশাস্ে ঈশ্বরের নাম-গান করাকে ঈশ্বরের নামন্থধা-পান করা 


বলে। 

পৃথিবীর সকল ধর্মের অতীক্দ্িয়বাদ্দিগণের জীবনেও অনুরূপ ভগবৎ- 
প্রেমোন্মত্ততার উপলব্ধি দেখা যায়। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্দেও আমর! পড়ি £ ধ্যানাভ্যাস দ্বারা তোঁমার 
ভিতরের 'আমি'টাকে অগ্নিসাৎ কর। ভগবং-প্রেম্রসে মত্ত হও, তাহলে 
পূর্ণত্ব প্রান্ত হবে।১ 

'জ্ঞাত্বা' এব্দের অন্থবাদ করা হয়েছে, উপলব্ধি হ'লে; কারণ পরম প্রিক্স 
ঈশ্বর আমার হদয়-মন্দিরে চিরকাল বিরাজিত আছেন। অন্য বস্তুকে 
যেমন আমরা বাইরে থেকে পাই, তাঁকে সেভাবে পাওয়া! বায় না!। 
কিন্তু অস্তঃস্থিত ভগবদ্‌-বাঁজ্য প্রকাশিত হয়। 

তিনি জড়বৎ হন। এখানে সমাধি-অবস্থার কথা বলা হয়েছে। 
সমাধি হচ্ছে অদ্বৈতজ্ঞানউপলব্ধি। ইহা চেতনার শ্রেষ্ঠ স্তর; জাগ্রৎ, 
স্বপ্ন, নুষুপ্তি--চেতনার সাধারণ এই তিনটি স্তর অতিক্রম করলে এই 
চেতনার উপলব্ধি হয়। বর্তমান যুগে এ বিষয়ে ধারা দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছেন, তাদের মধ্যে শ্রীরামকুষ্জদেব একমাত্র ব্যক্তি যিনি দিনের মধ্যে 
বহুবার সমাধিমগ্ন হতেন। শ্রীশ্রীরামরুষ্+কথামতের লেখক 'শ্রীম' যিনি 
স্বচক্ষে শ্রীবামকষ্জদেবের এই অবস্থা দেখেছেন, তাঁর লেখ! থেকে উদ্ধৃত 
করছি £ 

ঠাকুর অদ্ভুত ভাবে ভাবিত হলেন :"...তিনি সেই বালক 

রাখালকে বাঁংসল্য-ভাবে দেখিতে লাগিলেন ও “গোঁবিন্ন “গোঁবিন্ব' এই 
নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যশোদাঁর যে 
ভাবের উদষ হইত, এ বুঝি সেই ভাব। ভক্কেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন 
করিতেছেন, এমন সময় সব স্থির। “গোবিন্দ নাম করিতে করিতে 
১ ছেতাশ্বতর, ১১১ 8 
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ভক্তাবতার ঠাকুর শ্রীরামরুষের সমাধি হইযাঁছে। শরীর চিত্রাপিতের 
স্তায় স্থির। ইন্দ্রিরগণ কাজে জবাব দিয়া! যেন চলিয়া গিষাছে। 
নাঁসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির। নিংশ্বাস বহিছে কি না বছিছে।” 

কথাবার্তার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষদেব ব্রহ্মজ্ঞান-লাঁভের লক্ষণ নির্দেশ 
করেছেন £ ব্রন্ষজ্ঞান লাভ করলে মানুষ নিস্তব্ধ হয়ে যাষ। 

আচীর্ধ শঙ্কর বলেছেন : এই নিস্তন্ধতার অবস্থাই হচ্ছে পূর্ণ শাস্তির 
'অবস্থা। এমন অবস্থায় বুদ্ধি আর নিজেকে অনিত্য বস্তর সঙ্গে যুক্ত রাখে 
না। এই মৌন অবস্থাধ জ্ঞানী মহাত্মা ব্রন্দের সহিত একত্ব অনুভব ক'রে 
চিরকাল অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করেন। 

তিনি ..“আত্মারামে। ভবতি” - আত্মাব আনন্দে বিভোর হন। 

্রন্ধসত্য উপলব্ধি করাঁব পর স্বাভাবিক চেতন-ভূমিতে নেমে এলে 
দেবমানবের কি অবস্থা হয়, সে-বিষয়ে এতে বলা হয়েছে। 

রহ্ষজ্ঞ পুরুষ কি অবস্থায় বাস করেন, সে সম্বন্ধে শঙ্কর “বিবেক- 
চুড়ামণি'তে স্বন্দরভাঁবে বর্ণনা! করেছেন £ 

্রহ্ম-সমুদ্র আত্মানন্দরূপ অমতে পুর্ণ। যে-ধন আমি পেলাম, তা 
ভাষায় বর্ণনা কর! যায় না, মন তা ধারণা করতে পারে না। একথগ্ 
শিলার মতো আমার মন ত্রন্ম-সমুদ্রে এক হ্ববৃহত বিস্তৃত স্বানে পতিত হ'ল। 
এক ফোটা অম্বতের স্পর্শে দ্রবীভূত হযে আমি ত্রন্মের সহিত একাত্ম 
হলাম। যদিও আমি এখন মানবিক চেতনার স্তরে ফিরে এসেছি, তবু 
আমি ব্রহ্ধানন্দেই বাস করছি।১ 


১ বিষেকচূড়ীমণি, ৪৮২ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


ত্যাগ ও শরণাগতি 


সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎু ॥ ৭ | 
ভক্তি সকল প্রকার বাসনার প্রতিবন্ধকন্বরূপ, তাই বাঁসনা- 
পূরণের জন্য ভক্তিকে ব্যবহার কর! চলে না। 


এখাঁনে ভক্তির অর্থ, ঈশ্বরের প্রতি সর্বোচ্চ ও গভীর প্রেম। চিত্ত- 
আকর্ষণকারী প্রিক্নতম ভগবানের প্রতি ভক্ত-হৃদদ্বে যখন প্রেমের উদয় হয়, 
তখন জাগতিক কোন বন্ত বা কোন আনন্দ লাভের বাসনা তার হৃদয়ে 
আর অবশিষ্ট থাকে না। ঈশ্বর-দর্শনের পর ঈশ্বরের মধ্যেই ভক্তের সকল 
বাসনার পূরণ হয়। বিশুদ্ধ নির্মল জলপূর্ণ বিরাট নদীর তীবে বসে তৃষ্ণা 
নিবারণের জন্ক কেউ কৃপ খনন করে না। 

দ্রেবমানবের আনন্দ বর্ণনী-প্রসঙ্গে শঙ্কর উল্লেখ করেছেন : 'অহং লুপ্ত 
হয়েছে; বর্ষের সহিত একাত্মত!। উপলব্ধি করেছি, তাই আমার সকল 
বাসনা বিলীন হয়েছে । সকণ প্রকার অজ্তা ও বাহ্‌ জগতের সব রকম 
জানের উর্ধে আমি উঠেছি । আমি যে-আনন্দ অনুভব করছি, সে-আনন্দ 
কী? কেতারপরিমাপ করবে? আমি আনন; ছাড়া কিছু জানি না-_ 
অসীম, অনস্ত আনন্দ। 

স্বামী বিবেকাননের বন়্স যখন কম ছিল, যখন তিনি “নরেন” নামে 
পরিচিত ছিলেন, তার জীবনের সেই সময়ের একটি ঘটনার বিষয় উল্লেখ 
করছি। ভক্তি যে জাগতিক সকল প্রকার বাঁসনার প্রতিবন্ধক, তার এক 
চিত্র এতে পাওয়া যাবে । ১৮৮৪ থ্রীষ্টাবের প্রথম দিকে নরেনের পিতা 


ত্যাগ ও শরণাগতি ৩৯ 


বিশ্বনাথের হৃদরোগে মৃত্যু হয়? কিছুকাল যাব তিনি অন্স্থ ছিলেন। তার 
রেখে-যাওয়া সম্পত্তি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল যে, তিনি রেখে গেছেন 
শুধু খণ; কারণ তার আয় অপেক্ষা ব্যয় ছিল বেশী। নবেন নৃতন উদ্ভামে 
চাকরির অন্বেষণে ব্যাপূত হলেন। একজন এটন্ির অফিসে একটি কাজ 
পেলেন, কিছু পুস্তক অন্থবাঁদের কাঁজ-_-সবই সাময়িক । এতে মা ও ভাই- 
বোনদের ভরণ-পোষণের স্থায়ী বাবস্থা কর! যাঁয় না। নরেন স্থির করলেন 
যে, তিনি তীর পরিবারের আথিক দুর্গতি দূর করবার জন্য শ্রাবামকুষ্রদেবকে 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাতে অনুরোধ করবেন। নরেন সেইবপ 
অন্থরোধ করায় শ্রীরামকৃষফ্দেব বললেন, “নরেন, তোকেই প্রার্থনা করতে 
হবে। নিঃসঙ্কৌোচে জগন্মীতার অন্তিত্ব স্বীকার কর্‌ ও সাহাযোর জন্য 
প্রার্থনা কর্‌।” তিনি আরও বললেন, “আজ মঙ্গলবার, জগন্মীতার নিকট 
এটি একটি বিশেষ পবিভ্র দিন, আজ রাত্রে মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করু। 
আমি আশ্বাস দিচ্ছি ষে, তুই মায্বের নিকট যা চাইবি, মা তোকে তাই 
দেবেন।” 

রাঁক্ি ন-টার সময় শ্রীরামরুষ্দেব শবেনকে মন্দিরে পাঠালেন । মন্দিরে 
যাবার পথে তিনি কি-রকম যেন নেশাগ্রস্ত হলেন-_ভাবস্থ হয়ে পড়লেন। 
মন্দিরে ঢুকেই দেখতে পেলেন চিন্ময়ী জগন্মাতাকে | বিহ্বল হয়ে বেদীর 
সন্মুধে বার বার সাষ্টাঙ্গ হয়ে মাকে প্রণাম ক'রে বলতে লাগলেন, “মা, 
বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও! আর আশীর্বাদ কর 
যেন বিনা বাধাক সর্বদা তোমাকে দেখতে পাই ।” তীর হৃদয় শান্তিপূর্ণ 
হ'ল। তার বাহা জগতের চেতনা লুগ্ত হল। থাকলেন শুধু-_মা। 

মন্দির থেকে ফিরে এলে শ্রীরামকষ্ণদেব নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
'পরিবারবর্গের দুর্দশা! মোচনের জন্য প্রার্থনা করেছিস? নরেন হতবাকে 
হলেন, তিনি সে-কথা সম্পূর্ণ তূলে গিয়েছিলেন। শ্রীরামক্ষ্জদেব নরেনকে 
এ প্রার্থনা জানাতে তাড়াতাড়ি আবার মন্দিবে যেতে ব্ললেন। 


৪5 নাবদীয় ভক্তিস্থ্র 


নরেন আদেশ পালন করলেন । কিন্তু পুনরায় তিনি আনন্দে তনয় 
হলেন। তার মনের বাসনার কথা তুলে শ্রিষে বিবেক, বৈরাগ্য ও জ্ঞানের 
জন্য প্রার্থনা করলেন। তিনি ফিরে এসে সব কথা জানালে শ্রীরামরুষ্ণদেব 
বললেন, “বোক1 ছেলে ! তুই নিজেকে একটু সংযত ক'রে প্রীর্থনার কথা 
মনে রাখতে পারলি না? আবার ফিরে যা, মাকে বল্‌, তুই কি চাস 
তাড়াতাড়ি য11” এবার নরেনের অভিজ্ঞতা হ'ল ভিন্নরূপ। প্রার্থনার 
কথা তিনি ভোলেন নি, কিন্তু তৃতীয় বার মন্দিরে উপস্থিত হয়ে তিনি 
গভীর লজ্জা অন্ুভব করলেন । তাঁর মনে হ*ল, তিনি যা চাইতে এসেছেন 
তা খুবই অকিঞ্চিংকর! পরে তিনি বলেছিলেন, “সেটা ছিল ঠিক যেন 
বাজার নিকট সাদর 'অভ্যর্থন! পাবার পর তাঁর নিকট লাঁউ-কুমড়ো পাবার 
প্রার্থনা করার মতো” সেজন্য সেবারও তিনি প্রার্থনা করলেন_ ত্যাগ, 
ভক্তি ও জ্ঞান । 

শ্ররামরুষ্ণদেব নরেনের পরিবারবর্গকে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন, 
“তাদের কোন দিন মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না 1” 

এরূপ ঘটনার অভিজ্ঞতা! প্রত্যেক আধ্যাত্মিক-উন্নতিকামী ব্যক্তিরই 
হয়। তিনি যত ঈশ্বরের লমীপবর্তী হন, তত তার হৃদয় প্রেম ও ভক্তিতে 
পূর্ণ হয এবং সেখানে আর অন্ত কোন বাসনার স্থান থাকে না। 
রামপ্রসাদের একটি গানে আছে ষে, মহামায়ার কুপা লাভ করলে দেবরাজ 
ইন্দ্রের পদও তৃচ্ছ মনে হয়। 

নিরোধস্ত লোকবেদব্যাপারগ্যাসং ॥৮॥ 

নিরোধ বা ত্যাগ কথার অর্থ, লৌকিক ও বৈদিক সকল 

প্রকার কর্ম ঈশ্বরে উৎসগাঁকরণ। 


ত্যাগ" কথাটি শুনলে মনে হয় যেন একট! ভয়ানক ব্যাপার। প্ররুত- 
পক্ষে ত্যাগের অর্থ হচ্ছে-_বড়র বদলে ছোট কিছু ত্যাগ । যেমন, আইস- 


ত্যাগ ও শরণাগতি ৪১ 


ক্রীমের বদলে মি দুধ ত্যাগ; পরিবর্তে আরও ভাল কিছু পাওয়া যায়। 
এক সাধু ও রাজার একটি গল্প আছে। রাজা সাধুর নিকট এসে বললেন, 
“আপনার এত বড় ত্যাগ, আপনি একজন মহাত্মা ।” সাধু উত্তর দিলেন, 
ত্যাগে তুমি আমার চেয়েও বড়। দেখ, আমি অসীম সনাতন বস্তর জন 
ত্যাগকরেছি সীমাবদ্ধ নগণ্য ক্ষণস্থায়ী বস্ত। আর তুমি অনিত্য বস্তর জন্য 
ত্যাগ করেছ নিত্য বস্ত। তাই তোমার ত্যাগ আমার ত্যাগ অপেক্ষা বড়।” 

শ্রীরামরুষদেব বলতেন, “ত্যাগের আদর্শ স্বাভাবিকভাবে বাঁড়ে। 
জোর ক'রে ত্যাগ করা উচিত নয়।” তিনি একটি দৃষ্টাত্ত দেন ; ঘা সম্পূর্ণ 
সারবার পূর্বে ষ্দি কেউ তার মামড়ি ছাড়ায়, তাহ'লে ঘা আরও বেড়ে 
যায়। মামড়িটা শুকনো হওয়া পর্যস্ত অপেক্ষা কর) তখন সেটা নিজ 
থেকেই খসে পড়বে । তেমনি ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাও, শুদ্ধাভক্কতির 
জন্য প্রীর্ঘনা কর; ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখ; এই ভালবাসা তোমার 
হদয়ে ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে এবং তোমার সকল বানা স্বাভাবিকভাবে 
সংযত হবে। সংসারের প্রতি তোমার আসক্তিরও অবসান হবে। 
অন্থসরণ করবার পথ হিসাবে ভক্তিপথই তাই সব চেয়ে স্বাভাবিক ও সরল 
পথ। কারণ, যত বেশী ঈশ্বরকে চিন্তা করা যায় তত বেশী হৃদয়ে প্রেম বাড়ে 
এবং প্রেম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধক স্বাভাবিকভাবে লাভ করে বিবেক, 
বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধ অস্তঃকরণ। 

উপমা দিয়ে বলা যায়, ঈশ্বর যেন একটি বড় চুম্বক এবং আমাদের রিপু 
ও সাংসারিক ভোগ-হ্খ প্রভৃতি যেন ছোট ছোট চুম্বক । যখন এই সব 
ছোট ছোট চুম্বক আমাদের টানে, 'তখন বড় চুম্বকের আকর্ষণ আমরা 
অনুভব করতে পারি না। কারণ মনের ভিতর অনেক ধুলো কাদা জমে 
আছে। কিন্তু আমর! যদি ঈশ্বরকে চাই, তার জন্য কাদি, আমাদের মনের 
ধুলো-কাদা ধুয়ে যায় ও ভগবৎ-কূপারূপে আমরা ঈশ্বরের সেই বড় চুম্বকের 
আকর্ষণ অন্নভব করি । 


৪২ নারীয় ভক্তিস্থত্র 


পূর্ণ মানযের যাঁসমা-কামনা কিছুই নেই। সাংসারিক ভোগ্যবস্ত 
ত্যাগ করা তাব পক্ষে হ্বাভাবিক। তিনি সঙ্ঞানে ও সজাগ অবস্থায় 
চলেন ফেযেন, তার সত্ব! ঈশ্বরময় হয়| 

ত্যাগের অর্থ এই নয় যে, সকল কর্ম বর্জন করতে হবে। দেবমানবের 
এঁছিক অথবা আধ্যাত্বিক সকল কর্ম ঈশ্বরে সমপিত হয়। তার কর্ম 
ভগবং-পৃজায় পরিণত হয়। সংসারে বাস করলেও তিনি সংসারের কেউ 
নন। শ্রীরাষরুষদেব যেমন বলতেন, “নৌকাঁকে জলের উপর থাকতে দাও, 
কিন্ত জলকে নৌকার ভিতর থাকতে দিও না।” 

ভগবঙগীতার় উক্ত হয়েছে ঃ 

“কর্মত্যাগ্ারা নৈক্র্য লাভ করা যায় না। কর্মে বিরত থেকে কেউ 
পূর্ণতা লাস্ত করতে পারে না। প্ররুতপক্ষে কেউ ক্ষণিকের জন্যও কর্ম না 
ক'রে থাকতে পাবে না। (এখানে কর্মের অর্থ চেন ও অবচেতন 
মনের কর্ম ।) সত্ব রঃ ও তমোগুণের প্রভাবে সকলে অসহায় হয়ে 
কর্ম করতে বাধ্য হয়।”১ 

“বে ব্যক্তি শারীরিক সকল প্রকার কর্ম ত্যাগ ক'বেও মনে ইন্জিয়গ্রাহথ 
বিবন্ব-বন্তর বাঁসনা পোঁধণ করে, সেই ব্যক্তি আত্ম-প্রবঞ্চনা করে। তাকে 
মিখ্যাচারী বল! হয়। যিনি ইচ্ছাশক্তিছার] ইন্দি্সসংষম করেন, তিনি 
প্রকৃতই প্রশংসনীয় ব্যক্তি। তার সকল কর্মই অনাসক্ত। তার সকল কর্ম 
পরিচালিত হয় ব্রদ্মের সহিত যোগ-সাধনের পথে ।”২ 

“ভগবৎপুজার জন্ম কর্ম অনুষ্ঠিত নল! হ'লে জগতের সকল কর্ম বন্ধনের 
কারণ হয়। অতএব ফলপ্রাপ্তির আসক্তি তাগ ক'রে ভগবানের উদ্দেশ্বে 
সকল কর্ম কর।”* 


১ গীতা, ৩৪-৫" 
২ গীতা, ৩৬-৭ 
৩ গীতা, ৩৯ 


ত্যাগ ও শরণাগতি ৪৩ 


নি নিজ কর্মারা ভগবং-পূজার গোপন রহস্য শিক্ষা দিয়েছেন 
প্ররুষ্ণ। তিনি বলেছেন £ 

“ছে কৌন্তেয্স! তোমার সকল কর্ম আহার, পুজা, দান, তপন্যা_ 
সবই আমাকে সমর্পণ কর।”১ 

শঙ্কর কর্মের গোপন রহস্য অনুধাবন ক'রে বলেছেন, “হে প্রত! আমি 
ষা কবি, সবই তোমার পূজা ।” 

'আমি কর্তা এই বোধই সাংসারিকতা। পাধিব বন্ত ও বাক্তির প্রতি 
আসক্তি হচ্ছে এই বোধ যে, আমি এ-সব বস্ত বা ব্যক্তির অধিকারী ও তারা 
'আমার*। শ্রীরামকষ্দেব প্রায়ই বলতেন, “আমি যন্ত্র, তুমি যস্ত্রী; আমি 
ঘর, তুমি ঘরণী , যেমন করাও তেমনি করি , যেমন বলাও তেমনি বলি।” 

পূর্ণ মানব সকল প্রকার “অহং-ভাব-মুক্ত এবং তিনি ঈশ্বরের পাদপদ্সে 
সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণপূর্বক তার সহিত যুক্ত হয়েছেন । 

আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী ব্যক্তির উচিত- ব্রদ্ষজ্ঞ পুরুষের জীবন ও কর্ম 
অন্করণের চেষ্টা করা। ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনই যে তাঁর লক্ষ্য, 
এ কথ! সর্বদা মনে রাখতে হবে। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার সর্বোত্তম 
উপায় হচ্ছে বিশ্বাসের অন্থশীলন__এই বিশ্বাস যে, দূর ভবিষ্যতে নয়, ষে 
কোন মুহূর্তে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগন্থাপন সম্ভব। সেই সঙ্গে প্রয়োজন 
ধৈর্য। প্রকৃত আধ্যাত্মিক-উন্নতিকামীর ছুটি বৈশিষ্ট্য__ধৈর্ধ ও অধ্যবসায়। 


তন্মিক্ননন্যত! তদ্বিরোধিষুদদাসীনতা। চ ॥ ৯ ॥ 
ভক্তের ত্যাগের অর্থ, ভক্তের সর্বাস্তঃকরণ ঈশ্বরাভিমুখী করা 
এবং ভগবং-প্রেমের প্রতিবন্ধক বিষয় ও বস্ত পরিহার কর! । 
'তশ্সি্নম্তা'-_ভক্তের সব্বাস্ত:করণ ঈশ্বরাভিমূখী করা, অর্থাৎ ভক্ত 
সর্বতোভাবে তীর ইঞ্টের সঙ্গে যুক্ত হন। মাচ্ছষ যত দিন বীচে, রিপুগণও 
১ গীতা, ১২৭ 


৪৪ নারদীয় ভক্তিসৃজর 


তত দিন তার সঙ্গে থাকে | ভক্তের রিপু উচ্চন্তরে উন্নীত হয় অর্থাৎ তারা 
ঈশ্বরের অভিমুখে চালিত হয়। এখানে অবদমন হয় না। 

যখন সর্বাস্তঃকরণ ঈশ্বরাঁভিমুখী হয়, তখন আরও কিছু ঘটে। এস 
ভক্কের জীবন সহান্থভূতিতে ভ্রবীভূত হয়। ঈশ্বর প্রেমময় । সেই প্রেম 
অহেতুক। ভক্ত যত ঈশ্বরচিস্তা করেন ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়মাবলী 
পাঁলন করেন, তত তিনি উপলব্ধি করেন সর্ব জীবের প্রতি অহেতুক এবং 
অবাঁধ প্রেম, যদিও সেই সব জীবের অনেক দূর্বলতা ও মনুত্যস্থলভ দোষ ক্রি 
আছে। ঈশ্বরপ্রেমঘাবাই ভক্ত ঈশ্বরের সেই প্রেমে আশ্বাদ ও অভিজ্ঞতা 
লাভ করেন। সর্বত্র ও সর্বজীবে তিনি ইষ্টমৃতির দর্শনলাভ করেন, ও র্ব- 
জীবের মধ্যে অবস্থিত ঈশ্বরের সেবায় দিন যাপন করেন। 

শ্রীরামকষ্ণদেবের শিশ্তগণের সঙ্গে পরিচয় লাভের পরম সৌভাগ্য 
আমাদের হয়েছিল। তীরা ছিলেন ভগবং-প্রমের মূর্ত প্রতীক । আমাদের 
প্রতি অহেতুক ভালবাসার জন্য আমর! তীদের প্রতি খুব আকৃষ্ট হতাম। 
তাদের দেবার মতো! আমাদের কিছুই ছিল না, তবু আমাদের পিতা- 
মাতা বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে যা পাই, তার চেয়ে বেশী ভালবাস। আমনা 
তাদের নিকট থেকে পেয়েছিলাম | 

তা ছাড়া ঈশ্বরকে সর্বাস্তঃকরণে ভালবাসলে ভক্ত অহমিকা-মুক্ত হন। 
তাঁর ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত এক হয়ে যায়। অবশ্ঠ লোকশিক্ষার 
জন্য তাঁকে কিছু অহং-ভাব রাখতে হয়। শ্রীরামকষ্। বলতেন, “এটা 
বিস্তার আমি' | এতে কোন ক্ষতি হয় না।” 

স্বামী ব্রহ্ধানন্দ একদিন আমাকে বলোছিলেন যে, ব্রহ্ম হ'তে পৃথক্‌ 
যে “আমি”, সেই “আমি'-ভাব থেকে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। 
শ্রীরামকুফদেবের অপর এক শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দ আমাকে বলেছিলেন, 
“স্বামীজী বখন “আমি কথাটি ব্যবহার করতেন, তখন তার “আমি' হ'ত 
সর্বব্যাপী ব্রন্মের সহিত একীভূত ।” 


ত্যাগ ও শর্ণাগাতি ৪৫ 


তন্িক্ননন্ততা, তদ্‌ বিরোধিযুদাীসীনতা৷ ৮-- ভক্তের ত্যাগের অর্থ ভক্তের 
র্ব অন্তঃকরণ ঈশ্বরাভিমুখী করা এবং ভগবং-প্রেমের প্রতিবন্ধক বিষয় ও বস্ত 
পরিহার করা । (পাঠকের সুবিধার জন্ত স্ত্রটি পুনরায় উল্লেখ করা৷ হ'ল, 
ফারণ পরবর্তী ছুটি সুত্রে এ ব্ষষ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ) 


অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগঃ অনন্যতা ॥ ১০ ॥ 
এঁকাস্তিক ভক্তির অর্থ-_অন্ঠ সকল আশ্রয় ত্যাগ করিয়া 
ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করা । 


স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন, “যদি কয়েকজন মাত্র লোক 
বেরিয়ে এসে বলেন, 'ঈশ্বর ছাঁড়া আমার আর কিছু নাই” তাহ'লে তার! 
পৃথিবীকে পরিবন্তিত করতে পারেন ।" 

লোকে নিবাপত্। চায়, কিন্ত কিভাবে কোথায় সে নিরাপত্তা পেতে 
পারে? সংসারের ষা কিছু দেবার আছে, হয়তো সে-সব অনেকে 
পেয়েছে, তবু তার! নিবাঁপত্তার অভাব অনুভব করে। আমর! মনে 
করতে পারি যে, ধন ও এশ্বর্ব অথব| নাম-যশ বা পাথিব আনন্দের বস্ত 
আমাদের সুখী করে ও নিরাপত্তা দেয়; কিন্ত সব শেষে আমরা! উপলব্ধি 
করি যে, আমরা এ সব পেষেও নিরাপদ নই, এবং নৈরাশ্য অনুভব করি। 
নিরাপত্তা পাওয়! যায় একমাত্র ঈশ্ববের মধ্যে, যিনি আমাদের অস্তরতম 
সত্তা। অন্য সবকিছু আমাদের নিরাশ করে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের 
কখনও নিরাশ করেন না। আমাদের নিতে হবে একমাত্র তারই 
আশ্রয়। 

আধ্যাত্মিক কর্মের অঙ্ুশীলনঘ্বারা যখন আমরা সতত ঈশ্বরের ম্মরণ- 
মননে প্রতিষ্ঠিত হই, যখন আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয়, 
তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি--“তিনি আমাদের চরম লক্ষ্য, আমাদের 


9৬ নারদীয় ভক্তিস্তত্র 


দয়িত, প্রত, অন্তর্ধামী” তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ আবাস, প্রকৃত শরণ ও 
প্রকৃত বন্ধু ।" 

সর্বতোভাবে মন ঈশ্বরাভিমুখী, হ'লে অন্তরের অস্তরতম প্রদেশে ভক্ত 
উপলব্ধি করেন ষে, তার একমাজ্র বল ঈশ্বর, একমাত্র ধন ঈশ্বর এবং একমাত্র 
আশ্রয় ঈশ্বর। 

স্বামী বিবেকানন্দের অস্থরক্ত শিষ্য স্বামী সদানন্দ একমাত্র ন্বামীজীরই 
পরণ নিয়েছিলেন | কারণ, এই শিব্যের নিকট তার গুরুদেব স্বামীজীই 
ছিলেন ভগবান্। তিনি শধ্যাশ্বায়ী ছিলেন এবং কারও সাহায্য ছাড়া 
নড়া-চড়া করতে পাঁরতেন না। তীর প্রতি অন্ুরক্ত ছুই ভাই তার যথেষ্ট 
সেবা-শুশ্রষা করত্নে। একদিন তাদের মনে হ'ল যে, তাদের সেবা-যত্ব 
ছাড়া মহারাজ একেবারে অসহাঁয়। স্বামী সদানন্দ তাদের মনের কথা 
বুঝতে পেরে বললেন, “দেখ, আমি নিজে নন়তে পারি না বটে, তবে 
তোর! আমাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আয়, দেখবি স্বামীজী এসে আদব 
ক'রে আমার সেবা-যত্ব করছেন।” একেই বলে প্ররুত বিশ্বাস । এটাই 
হ'ল-__ঈশ্বর আমার একমাজ আশ্রয়'-কথাটির অর্থ। 


লোকে বেদেষু তদনুকুলাচরণং তদ্ধিরোধিযুদাসীনতা। ॥ ১১ 
ভগবং-প্রেমের প্রতিবন্ধক কর্মসমূহ পরিহার করা, অর্থাৎ 
ভগবদূভক্তির অনুকূল সাংসারিক ও পবিত্র কর্মসমূহের অনুষ্ঠান । 


প্রকৃত ভক্ত এমন কোন কাঁজ করেন না, যাতে ঈশ্বরকে তলে যেতে 
হয়। কি কাজ ভাল, আর কি কাজ মন্দ? কোন্টি স্থায়, আর কোনটি 
অন্যায় ?-_এ বিষয় বিচারের জন্য একটা নীতি আছে £ যে-কাজ সাধকের 
মন ঈশ্বরে নিবিষ্ট রাখতে ও ঈশ্বরকে স্রণ-মনন করতে সাহাধ্য করে, তা 
ভাল ও ন্তাঁর় কাজ; আর যে-কাজ ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, ঈশ্বর থেকে 
সাধককে দূরে সরিয়ে দেয়, তা মন্দ বা অন্যায় কাজ। 


ত্যাগ ও শরণাগতি ৪৭ 


এই প্রসঙ্গে অম্বতত্বের বহস্য সম্বন্ধে বালক নচিকেতাকে যম যে উপদেশ 
দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে কঠ-উপনিষদে আছে £ 

“শ্রেয় এক বন্ত, প্রেয় অন্য বন্ত ; উভয়ে কর্মে প্রেরণা দেয়, কিন্তু ফলে 
উভযনের মধ্যে পার্থক্য আছে। যিনি শ্রেয় পছন্দ করেন, তিনি ভাগ্যবান্‌। 
প্রের় পছন্দ করলে লক্ষ্যবস্ত হাতছাড়া হয়। শ্রেয় ও প্রেয় উভয় বস্তু 
মাহুষের সম্মৃথে উপস্থিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি উভয়কে পরীক্ষা করেন, 
একের সহিত অন্যের পার্থক্য বুঝতে পারেন। তিনি শ্রেয়কে আপাতরমণীয় 
অপেক্ষা বেশী পছন্দ করেন, মূর্খ দৈহিক কামনা-তাঁড়িত হয়ে শ্রেয় 
অপেক্ষা রমণীয়কে বেশী পছন্দ করে।”১ 


ভবতু নিশ্চয়দার্'যাদৃধব ং শান্জরক্ষণম্‌ ॥ ১২। 
আধ্যাত্মিক জীবন ঈশ্বরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ না হওয়া পর্যস্ত 
শান্ত্বাক্য মানিয়া চলিতে হইবে । 


তীব্র ভগবৎ্-প্রেম লাভ না করা পধস্ত ভক্তের শাস্দ্ীয় অন্থশাসন মেনে 
চলা উচিত। কারণ আধ্যাত্মিক উন্নতিকামীর নিকট এগুলি প্রত্যািষ্ট সত) 
এবং পথ-প্রদ্র্শক | আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করতে হ'লে অঙ্গার 
প্রয়োজন । শ্রদ্ধা হ'ল- গুরু ও শাস্্বাক্যে বিশ্বাস। 

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন : 

“যিনি শাস্ত্রীয় অহ্থশাসন লঙ্ঘনপূর্বক বাসনার তাড়নায় কর্ম কবেন, 
তিনি সিদ্ধি, স্ব ও মোক্ষ লাভ করতে পারেন না। 

“কর্তব্য ও অকর্তব্য নিরধারণে শাস্বই তোমার পথপ্রদর্শক হোক্‌। 
প্রথমে কর্ম সম্বদ্ধে শাস্ত্রোক্ত পথ কি তা শিক্ষা করবে, তাঁরপর সেই মতো 
কর্ম করবে ।”২ 


১ কঠ93২ 
২ গীতা, ১৬।২৩-২৪ 


৪৮ নারদীয় ভক্তিস্থত্র 


শ্রীরামরু্দেবের উপদদেশপুর্ণ একটি ছোট গল্প থেকে জানা যাঁ় যে, 
লক্ষ্যে না পৌছানো! পর্যস্ত শৃত্ত্বাক্য মেনে চলা উচিত। একজন বাড়ী 
থেকে এক চিঠি পেল , তাঁতে লেখা আছে বাড়ী যাবার সময় কি কি 
জিনিস কিনে নিয়ে যেতে হুবে। চিঠিটি হারিয়ে যাওয়ায় লোকটি খুব 
উদ্বিগ্ন হ'ল। অনেক খোঁজাখু'জির পর সে চিঠিটি পেল এবং জিনিসগুলি 
কিনল। তারপর সে চিঠিটি ছিড়ে ফেলে দিল। এখন আর তার সে 
চিঠির প্রয়োজন নেই। সেইরূপ ভক্তের পক্ষেও __যতক্ষণ পর্বস্ত না লক্ষ্যে 
পৌছাচ্ছে ততক্ষণ পর্যস্ত শাস্বীয় অন্রশাঁসন মেনে চলা উচিত। তারপর 
শাস্ত্রের আর প্রয়োজন কি? 

শ্রীরামকুষ্দেব এ বিষয়ে আরও একটি দৃষ্টাস্ত দিতেন, “যতক্ষণ 
হাওয়া না পাওয়া বায়, ততক্ষণ পাখার দরকার; যদি দক্ষিণে 
হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওষা যাতস। আর পাখার কি 
দরকার ? 

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন £ 

“দেশ জলপ্লাবিত হ'লে যেমন জলাধারের আর প্রয়োজন থাকে না, 
তেমনি ব্রন্মজ্ঞ পুরুষের বেদের কোন প্রয়োজন নেই ।”১ 


অন্যথা পাতিত্যাশন্কয়। ॥ ১৩॥ 
অন্যথা করিলে পতিত হইবার আশঙ্কা আছে। 


ভগবদ্ভাবে ও সতত ভগবত-ম্মরণ-মননে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পূর্বে 
যদি কেউ শান্ত ও গুরু-নির্দেশিত শিক্ষা অবহেলা করেন, তাহ*লে ইন্ড্িয়- 
স্থুথ ও বৈষয়িক আসক্তির বিগত সংস্কারদ্বারা তার বিপন্ন হবার আশিঙ্কা 
থাকে ও তিনি ভগবৎ-সংযোগপথ থেকে পতিত হন। 


১ গীত, ২৪৬ 


ত্যাগ ও শরণাঁগতি ৪৯ 


লোকোইপি তাবদেব ভোজনাদিব্যাপারস্বাশরীরধারণাবধি ॥১৪॥ 

লৌকিক কর্ম কর! ততদিন প্রয়ৌজন, যতদিন না ভক্তি পাকা 
হয়। কিন্তু দেহরক্ষার জন্য সকল কর্ম-_-যথ! পান-ভোজনাদি 
করিতে হয় । 


সামাজিক বা লৌকিক রীতি-নীতি সম্বন্ধে শান্সে বিশেষ কোন নির্দেশ 
দেওয়া হম্বনি। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতিব মধ্যে তা বিভিন্ন রকম। 
ৃষ্টাস্তম্বনপ বলা যাঁষ, বিভিন্ন দেশের লোক বিভিন্ন বকম পোশাক পরে! 
যতদিন ঈশ্বরেব প্রতি তীব্র প্রেম জদয়ে উদ্দিত না ভয়, ততদ্বিন পযন্ত এই 
পকল সামাজিক রীতি-নীতি মামুলি হলেও পালন করতে হয। 
শশ্রীমায়ের একটি কথা আছে, “যখন যেমন, তখন তেমন ; যেখাঁনে যেমন, 
সেখানে তেমন ; যাঁকে যেমন, তাঁকে তেমন ।” এবং সেণ্ট এম্বাজের 
কথায়, রোমে থাকলে রোমের প্রথা-মত বাস কর”, একজন দেবমানব 
বাহ আচার-আচরণ ভুলে যেতে পারেন, তিনি যে ঠিকভাবে এগুলি 
পালন করবেন, তা আশা করা যায় না। 

তবু দেবমানব দেহ ও স্থাস্থারক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পানাহার, নিজ্রা 
প্রভৃতি স্বাভাবিক ও জব কাজ-কর্ম অবহেল। করেন না। তিনি মনে 
করেন, দেহ ও মন তার নিজের নয়, সেগুলি ঈশ্বরের__যিনি তার অন্তর্ধামী 
আত্মা। 


১ ৬/0610 5০0. ৪৩ 10 010৩, 1১৮০ 11 0005 0২.0100870 8016. 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


ভক্তির লক্ষণ 


তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানামতভ্েদা ॥ ১৫॥ 
বিভিন্ন মতানুসারে মুনিগণকর্তৃক বিভিন্নভাবে ভক্তির 
লক্ষণসমূহ বণিত হইয়াছে । 


পূর্বে উল্লিখিত কয়েকটি স্তরে ঈশ্বরের প্রতি পরম! ভক্তির সংজ্ঞা নির্দেশ 
করা হয়েছে । পরবর্তাঁ কয়েকটি স্থত্রে নারদ অন্য মহীন্‌ মুনি-খধিগণ কতৃক 
প্রদত্ত ভক্তির সংজ্ঞা উদ্ধত করেছেন। ভক্তির এই সব সংজ্ঞা ঈশ্বরের 
প্রতি পরমা ভক্তি লাভের উপায় ও পথ প্রদর্শন করেছে ব'লে দেখা যায়। 
যদিও মনে হয়, এই-সব সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 
তানয়। নারদ এগুলি অস্ততুক্তি করেছেন ভক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পুর্ণ 
বিবরণ দেবার জন্য এবং শেধ করেছেন এ সংজ্ঞাগুলিকে নিজের দেওয়া 
সংজ্ঞার সহিত মিলিত ক'রে। 

ব্রহ্ম কি বসত, তা মুখে বলা যায় না। শ্রীরামরুষ্দেব বলতেন, “ক্রন্ধ 
কখনও উচ্ছিষ্ট হন-নি।”__অর্থাৎ মুখে সে কথা বলা যায় না। তিনি 
আরও বলেছেন, “বেদ ও অন্ত সব শাস্ব উচ্ছিষ্ট হয়েছে। কারণ, এগুলি 
লোকে উচ্চারণ করেছে, মুখে বলেছে ।” সেই পরম সত্য ব্রহ্ষকে কেবল 
উপলব্ধি করা যায়। দেবমানব যখন ব্রহ্ম উপলদ্ধি করেন, তখন তিনি 
একেবারে আক ভরপুর হয়ে যান। তাঁর মুখে আর বাক্য সরে না। 

তবু আমরা দেখি যে, মুনি-ধধিগণ প্রেম-স্ধাপানে মত্ত হয়ে চরম 
সত্যকে ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্ট! করেছেন। কিন্ত তাদের ভাষ! বিভিন্ন। 


ভক্তির লক্ষণ ৫১ 


কারণ, তারা কেবল ত্রদ্ষের মাত্র এক দিকের বিষয় প্রকাঁণ করতে পাবেন। 
কেবল আপেক্ষিক সত্যই প্রকাশ করা৷ সম্ভব, কিন্ত পূর্ণ সত্য কখনও 
প্রকাশ করা যায় না। এমন কিছখ্রীষ্ট, বুদ্ধ এবং বামকষ্জ আপেক্ষিক 
দৃষ্টিকোণ থেকেই নিজেদের প্রকাশ করেছেন। সেজন্ত কখনও কখনও 
প্রকাশভঙ্গিতে তীরতম্য ঘটলেও সেগুলি পরস্পর-বিরোধী নয়,বরং পরিপূরক । 
ষ্টাস্তম্বরূপ বলা যায়, কোন লোক স্র্ধের একটি ফটোগ্রাফ নিতে চায়। 
যেখানে সে দাড়িয়ে আছে সেখান থেকে একটি ছবি তুললে, তারপর 
সুর্যের আরও নিকটে গিয়ে আর একটি ছবি তুললে; এইরূপে সূর্যের 
আরও এবং আরও নিকটে যেতে যেতে বিভিন্ন দুরত্ব থেকে সুর্ধের ছবি 
তুললে । তারপর ছবিগুলি মেলাতে গিয়ে দেখা যায়, তাদের পরস্পরের 
মধ্যে মিল নেই । তা সত্বেও কিন্ত সেগুলি একই স্থর্যের ছবি। “একং 
সদ্‌ বিপ্রাঃ বুধ! বদস্তি।”-__সং বস্ত এক, কিন্ত পণ্ডিতের! তাঁকে বিভিন্ন 
পামে বিশেষিত করেন । 


পুজাদিঘনুরাগ ইতি পারাশর্ষঃ ॥ ১৬৪ 
পরাশর-পুত্র ব্যাস ভক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন__পুজাদি ও 
তদনুরূপ কর্মের প্রতি অনুরাগ । 


ব্যাস ছিলেন বেদ ও পুরাণের স্থপরিচিত সংকলক | ভক্তির সংজ্ঞায় 
তিনি জোর দিয়েছেন পৃঙ্তাদি কর্মের উপর। এই সব কর্ম ঈশ্বরের সহিত 
মনের যোগ স্বাপন করে। 

ফল, ফুল, জল, দীপ, ধৃপ প্রভৃতি নিবেদনসহ আহুষ্ঠানিক কর্মীদি 
পূজার অন্ততুক্তি। জপসহ মানস-পৃজাও এর অন্ততূত্ত। এই সকল 
পূজা-অনুষ্ঠান ঈশ্বরের সহিত মনের যৌগ স্থাপন করে। 

এ বিষয়ে আমার গুরুদেব আমাকে যে-কথা বলেছিলেন, তার উল্লেখ 


৫২ নারদীয় ভক্তিশ্যত্র 


করছি। একদিন আমি মহারাজের ঘরে এক সাজি ফুল সাজাচ্ছিলাম। 
মহারাজ ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, মন্দিরে ফুল নিবেদন করেছি কি না। 
উত্তর দিলাম “না” । আমি ভেবেছিলাম, মন্দিরে আছে শুধু একটি ছবি। 
তিনি আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, “তুই কি 
মনে করিস্‌, মন্দিরে শুধু ছবি আছে? আমি ভীত হয়ে উত্তর দিলাম, 
“ইা”। তিনি তখন জানতে চাইলেন যে, বাহ্‌ আহুষ্ঠানিক পুজা আমি 
কখনও করেছি কি না। আমি উত্তর দিলাম, “ও সবে আমার বিশ্বাস নেই, 
তাই করি না1” আহুষ্ঠানিক পৃজার কাষকারিতা বোঝাবার জন্য তিনি 
চেষ্টা করলেন ন!। শ্ধু বললেন, “তোকে আমি পৃজা করতে বলছি!” 
তাকে বললাম, “আপনার কথাঁমত ক'রব।” তারপর আমি পৃজা-অসুষ্ঠান 
আরম্ভ করলাম, এবং মান্ত্র তিন দিন পরে গীতায় প্রদত্ত শিক্ষার সত্যতা 
সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস জন্মাল : 

“ষে ভক্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে আমাঁকে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল অর্পণ 
করে, আমি তার ভক্তি-অর্থ্য প্রীতির সহিত গ্রহণ করি।”১ 

আমি স্বীকার করছি যে, আমি প্রক্কৃত ভক্তি সহকারে পূজা করি-নি, 
করেছিলাম যাস্ত্রিকভাবে, তবু আমার গুরুদেব ও প্রত তাদের রহস্যময় 
কপাষ আমার বিশ্বাস উৎপাদন করেছিলেন যে, প্রত আমার উপহার গ্রহণ 
করেছেন । 

আমার গুরুদেব যে তার প্রত্যেক শিষ্যকে পূজা করতে বলতেন, তা নয়, 
শিষ্বের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্নভাবে শিক্ষা দিতেন। 

ভক্তের হৃদয় ও মন ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত করতে আনুষ্ঠানিক পুজা বিশেষ 
সহায়ক। হিন্দুদের পৃজাপদ্ধতি শিক্ষা করলে ভক্তিদ্বারা ব্রন্ধ ও আত্মার 
একত্ব-উপলব্ি-শিক্ষার একটি ব্যাবহারিক উপায় জানা যায়। কথায় আছে, 
“দেবতা হয়ে দেবতার পূজা কর।” এট। হ'ল বাহ্‌ পূজাছ্ষ্ঠানের অস্তনিহিত 


পা সপ লেপ কপি চে শপ টা 


৮. গীতা, 1৬ 


ভক্তির লক্ষণ ৫৩ 


মূল তত্ব। অনেকে পুজা-অহুষ্ঠানকে তল বোঝেন; তাঁরা মনে করেন, এর 
সঙ্গে দ্বেতবারদের সম্বন্ধ আছে। প্রকৃত পক্ষে এর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে 
অস্বৈতবাদের | কারণ, পৃজক শুধু আহুষ্ঠানিক কর্মই করেন না, সেই সঙ্গে 
তিনি ব্রদ্দের সহিত তাঁর একাত্মতা বিষয়ে ধ্যান করবার চেষ্ট! করেন। 

সত্য বটে, পৃজকের ইষ্ট কোন দেবদ্দেবী বা অবতারের ছবি বা 
বিগ্রহের উদ্দেশ্তে পূজক বাঁহতঃ নিবেদন কনেন ফুল ও অন্ান্ঠ দ্রব্য কিন্ত 
প্রথমেই তিনি ধ্যান করেন ব্রন্ষের সহিত তাঁর সংযোগের বিষয়! তারপর 
তিনি ধ্যান করেন তার হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠিত আত্ম! ব্রহ্থারূপ ইষ্টদেবকে। 
তারপর তার ইঠ্টদদেবকে হৃদয় থেকে বাইরে এনে স্থাপন কবেন তীর 
সম্মথে এবং চিন্তা করেন যে, এ ছবি বা বিগ্রহ যেন চিন্ময় । তারপর 
তিনি ইট্টমৃতিকে নিবেদন করেন ফুল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি, এবং এ সঙ্গে 
চিন্তা করেন ষে, প্রত্যেকটি দভ্রব্যেই অধিষ্ঠিত আছেন সেই একই ইষ্টদেবতা 
_সেই একই ব্রহ্ধ। এ যেন পঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা” | পুজা শেষ কবার 
পূর্বে গুরুদতত মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণপূর্বক নির্দিষ্টসংখ্যক জপ কবতে হয় । 
হিন্দু-এঁতিহা অনুসারে গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা না পেলে কেউ আহুষ্ঠানিক 
পূজার্দির অধিকারী হয় না। 

অনেকের ধারণা আছে যে, আহুষ্ঠানিক পুজা কেবল আধ্যাত্মিক 
জীবনের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন; কিন্তু এই ধারণ] ভূল। 
প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে আনুষ্ঠানিক পুজা খুব সহায়ক-_এ-কথা পূর্বে বলা 
হয়েছে; কিন্তু ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ করেছেন, এমন দেবমাঁনবগণও আমুষ্ঠানিক 
পূজা ক'রে থাঁকেন। ব্রহ্ষজ্ঞান লাভের পরও শঙ্কর, রামান্ুজ, শ্রীচৈতন্য ও 
শ্ররামকৃষ্ণ পুজ| করতেন। 

বিবেকানন্দের জীবনের একটি ঘটনার কথা তার এক শিষ্ব স্বামী 
বোধানন্দ বর্ণনা করেছেন, তিনি সেই সময় উপস্থিত ছিলেন৷ মন্দিরে 
শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সম্মুখে স্বামীজী আসীন, পার্থে সচন্দন পুষ্পপাত্র। 


৫৪ নারদীয় ভক্তিস্থত্র 


তিনি শিষ্কগণকে ধ্যান করতে আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণ ধ্যান করার পর 
্বামীজী পুষ্পপাত্র নিয়ে উঠে দীড়ালেন, প্রত্যেক শিশ্ের মাথার উপর 
অর্ধ্যর্ূপে এক-একটি ফুল স্থাপন ক'রে একে একে সকল শিষ্বের পুজা 
করলেন। সকল শিষ্বকে পূজা করা শেষ হ'লে পুষ্পপাত্রের অবশিষ্ট ফুল 
দিষে পৃঙ্গা করলেন শ্রীরামকৃষ্দেবের ছবিকে । 

মাঁনসপৃজজাও 'পূজা"র অস্ততৃক্ত। ফুল বা পূজার অন্যান্য দ্রব্যাদির 
প্রযোজন নেই | ফুল বা অন্ঠান্ত দ্রব্যাদি যা সাধকের মনে পড়ে, সে-সব 
দিয়ে সাধক মনে মনে ইষ্টদেবকে পৃজ1 করেন। 

এক সাধুর একটি গল্প আছে। অন্য মাধুর! যখন ধ্যান করতেন, তখন 
তিনি তাদের নিকট যেতেন। একদিন তিনি এক সাধুর নিকট গেছেন, 
সেই সময় সাধুটির ধ্যান ভঙ্গ হ'ল। আগন্তক সাধু এ সাধুকে বললেন, 
“হো, আপনি প্রভুর জন্য জুতোর দৌকানে কি জুতো কিনছিলেন ?” 
সাধুটি মৃদু হান্ট ক'রে বললেন, “হা, একথা সত্য ।” এই গল্পটিতে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়। ধ্যান করার সময় যি সাধকের চিত্ববিক্ষেপ 
ঘটে, চিত্তবিক্ষেপকারী বিষয়-বস্তর সঙ্গে ইষ্টের সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে সেগুলিকে 
ইষ্ট-চিন্তার সহীয়করূপে ব্যবহার করতে হবে। কথায় বলে, “ষেন 
কেনাপুযপায়েন মনঃ কৃষে। নিবেশয়েৎ।”__যে কোন উপায়ে পারো মনকে 
কৃষ্ণচিন্তায় নিযুক্ত রাখো । 

এই স্থৃত্রে ভক্তির সংজ্ঞায় আমর! পাই-_'পৃজাদি ও অন্থ্রূপ কর্মের 
প্রতি অনুরাগ । অনুরূপ শবটির উল্লেখে বুঝায় মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের 
সেবা। এটাও একপ্রকার পুজা । 


কথাদিষু ইতি গর্গ: ॥ ১৭॥ 
মহধি গর্গের মতে ভক্তির সংজ্ঞা--ঈশ্বরের নাম শ্রবণ ও 
কীর্তনেব প্রতি অনুরাগ | 


ভক্তির লক্ষণ ৫৫ 


শ্রচৈতন্তদেব-রচিত স্থপ্রসিদ্ধ শশিক্ষার্টকে” আছে £ 

অবিরাম ভগবানের নাম-গুণগান কীর্তন কর, তোমার হৃদয়-দর্পণ মুছে 
পরিক্ষার হবে। বিষষ-তৃষ্তারপ যে দারুণ দাবানল তোমার অন্তরে জলছে, 
তাও নির্বাপিত হবে। 

প্রত্যেক ধর্মে ভগবানের নামগুণকীঠঙনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। 
মহাঁন্‌ সাধক রামপ্রসাঁদ তীর হষ্টদেবী শ্রীশ্ীকাঁলীমাতার নাম-গুণগাঁন ক'রে 
ঈশ্বরের সহিত তাঁর সংযোগের বিষয় উপলব্ধি করেছিলেন | চিত্তাকর্ষক 
তার জীবশী। তিনি একটি জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন । আয- 
বাধের হিসাব লেখবার ভার ছিল তার উপর। কিন্তু হিসাবে খাতায় 
হিসাব না লিখে পাতার পর পাঁতা ভরতি করেছিলেন শ্ঠামাঁসঙ্গীত লিখে । 
এই সব সঙ্গীত তিনি অফিসের কাঁজের সময় রচনা করেন৷ একদিন 
মালিক এলেন খাতা পরীক্ষা করতে । মালিক রাগ করলেন না; 
তক্তিমূলক সঙ্গীত-রচনায় রামপ্রসাদের প্রতিভা উপলব্ধি ক'রে তিন মুগ্ধ 
হলেন। তিনি রামপ্রসাদকে বললেন, “দেখ, তুমি বাড়ী াও। এখানকার 
কাজের জন্য তুমি যে বেতন পাঁও, আমি নিয়মিতভাবে তোমাকে সেই 
বেতন দেবো । তাহ'লে তোমাকে জীবন-ধাঁরণের জন্য কাজ করতে হবে 
না। ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনা কর ও গান কর।” 

এই স্থত্র আরও নির্দেশ করে-_ শান্্পাঠ ও ব্যাখ্যা, আধ্যাত্মিক বিষয় 
আলোচনা এবং ভগবানের নাম-গুণকীর্তন ও স্তব-রচনা ভক্তির 
অস্ততৃক্ত। 

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা পাঠ করি: “অদ্ভুত এই শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণ, 
অন্তুত তীর কাধাবলী। এমন কি তার নাম উচ্চারণ করলে, ধিনি উচ্চারণ 
করেন ও ষিনি শোনেন তারা উভয়ে পবিজ হন।”১ 

আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করলে এমন একটা সময় আসে খন ঈশ্বরীয় 


১ শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১২৩।৪৪ 


৫৬ নারদীয় ভক্তিস্ত্ত 


কথা বই অন্ত কথা বল! ভক্তের পক্ষে সম্ভব হয় না। বৈষয়িক আলোচনা 
শুনতে পেলে তিনি সে-স্থান ত্যাগ করেন। 

গীতাঁয় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন £ মন ও ইক্দ্িয় আমাতে সমাহিত ক'রে তীাবা 
পরস্পরের মধ্যে সর্বদা আমার বিষয়ই আলোচনা করেন। এইভাবে তারা 
পরস্পবাকে আনন্দ দাঁনপূর্বক সন্তোষ ও আনন্দ লাঁভ করেন ।* 


আত্মরত্যবিরোধেন ইতি শাঙিল্যঃ ॥ ১৮ 
মহষি শাগ্ডিঙ্য চিত্ববিক্ষেপকারী চিস্তা ত্যাগ এবং 


আকআবাতে সীতিলাভ করাকে “ভক্তি” সংজ্ঞা! দিয়াছেন । 


হৃদয়ে ভক্তির উদয় হ'লে ভক্ত সকল প্রকার চিত্ববিক্ষেপকারী চিন্তা 
থেকে মুক্ত হন। কারণ, তিনি আত্মার চিস্বায় অধিক আনন্দ পান। 
তার হৃদয-মন্দিরে যে ঈশ্বর লুকিয়ে বাস করেন, তিনিই আত্মা। অন্য 
কথায শগিলোর মতে আত্মাতে আনন্দ ও শান্তিলাভই প্রকৃত ভক্তি । 

শ্রীরামরুষ্দেব নিজের সাধনাবস্থাব কথা বর্ণনা করেছেন £ “দেখ 
আমি তখন তখন ভাবতুম, ভগবান্‌ যেন সমুদ্রের জলের মতো সব জায়গ! 
পূর্ণ ক'রে রষেছেন, আর আমি যেন একটি মাছ-_-সেই সচ্চিদানন্দ-লাগরে 
ডুবছি, ভাসছি, স।তার দিচ্ছি | ঠিক ধ্য।ন হ'লে এইটি সত্যসত্যই দেখবে। 
আবার কখনও কথন মনে হ'ত আমি যেন একটি কুস্ত, সেই জপে ডুবে 
রষেছি, আর শামার ভিতরে বাইরে সেই অথণগ্ড সচ্চিদনন্দ পূর্ণ হয়ে 
রয়েছে |." 

“কখনও বলি-_ তুমিই আমি, আমিই তুমি, আবার কখনও কখনও 
তুমিই তুমি” হযে যায়, তখন আর “আমি” খুজে পাই না।” 

শীবামরুষ্জদেবের নিকট দীক্ষাগ্রহণের সময় শ্রাপ্রীমার মনে হয়েছিল, 

১ গীতা, ১০1৯ 








ভক্তির লক্ষণ ৫৭ 


তিনি যেন কানায় কানায় পূর্ণ একটি কুস্ত। তীর হৃদয় ঈশ্বরীষ আনন্দে 
পরিপূর্ণ হয়েছিল । 


নারদত্ত তদপিতাখিলাচারত। তদ্‌ বিম্মরণে 
পরমব্যাকুলতেতি ॥ ১৯॥ 
নারদের মতে ভক্তির লক্ষণ__যখন সকল চিন্তা, সকল কথ। 
ও সকল কর্ম ইঞ্টপদে সমর্পণ করা হয়, যখন ক্ষণেকের জন্য ইষ্টকে 
ভুলিলে অবস্থা শোচনীয় হয়, তখন ভক্তির সঞ্চার হয় । 


বিভিন্ন খষি-প্রদত্ত ভক্তির স'জ্ঞাগুলি উদ্ধৃত ক'রে নারদ এই সুত্রে সেই 
সংজ্ঞাগুলির সারসংক্ষেপ করেছেন। নারদ জোর দিয়ে সংক্ষেপে বলেছেন, 
পূর্ণ আত্মসমর্পণই হ'ল ভক্তি। এই আত্মসমর্পণের আদর্শে ই অন্তু ক্ত 
হয়েছে আধ্যাত্মিক সাধনোচিত সকল প্রকার কর্ম। 

আত্মসমর্পণের অর্থ হচ্ছে সতত ইষ্ট-স্মরণ। স্বামী বিবেকানন্দ 
বলেছেন, “ঈশ্বরকে খুঁজো না, তাকে দেখ ।”_ ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান | ঈশ্বঈ 
চিন্তা করা মীত্র নিজ মনকে বিশ্ব(স করাও যে, তুমি সত্যই ঈশ্বরের সমক্ষে 
রয়েছ । তাকে পাবার জন্য প্রবল ইচ্ছা! প্রকাশ কব এবং তার নিকট 
প্রার্থনা জানাও যেঃ তিনি যেন তোমার নিকট প্রকাশিত হন। এটি ব্যাথা 
শ্রীরামরুষদেবের শিষ্য স্বামী শিবানন্দ আমাদিগকে প্রীয়ই বলতেন, 
“হৃদয়ে তীত্র যাতনা নিয়ে ব্যাকুলভাবে দিনরাত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 
কর, তিনি যেন তোমাকে ভক্তি দেন।” 

সংগীত-রচয়িতা বলেছেন, “সকাল ছুপুর ও সন্ধ্যায আমি প্রার্থনা 
করব ও উচ্চৈঃশ্বরে কেদে কেঁদে ডাকব; তিনি আমাব ডাক নিশ্চয়ই 
শুনতে পাবেন ।”১ 


১ 9৪105 5 ৩17 


৫৮ নারলীয় ভক্তিন্ৃত্র 


সেন্ট ল্যুকের সুসমাচারে আমরা পাঠ করি, “তিনি তাদের নিকট 
শিক্ষামূলক গল্প বলেন এই উদ্দেশ্যে, যাতে সকল লোক সর্বদা প্রার্থনা করে।” 

সেপ্ট পল বলেছেন, “অবিরাম প্রার্থনা কর।” 

যখন সাঁধক ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করতে শিক্ষা করেন, তখন তিনি 
“অবিরাম প্রার্থনা করেন।” অর্থাৎ তখন তার সকল কর্ম ও সকল চিন্তা 
ঈশ্বরে সমপিত হয়| 

গীতায় শ্রীরুষ্ণ বলেছেন ঃ 

“তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর। তুমি সর্বদা আমার উপাসনা কর, 
আমার পূজা! কর ও আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, 
আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি ষে, তুমি আমাকে পাবে। 

'শকল কর্তব্য কর্ম আমাতে অর্পণ ক'রে আমার শরণাগত হও। তোমার 
কোন ভয বাচিস্ত| নেই। আমি তোমাকে সকল পাপ ও বন্ধন থেকে মৃক্ 
ক'রব।১ 

আত্মসমর্পণের আর একটি অর্থ হচ্ছে, “ক্ষণেকের জন্য ইষ্টকে ভুলে 
গেলে অবস্থা শোচনীয় হয়|, 

শ্রীচৈতন্তদেবের একটি প্রার্থনান্ন আছে : “হে গোবিন্দ, সে-দিন কবে 
হবে, যে-দিন তোমার বিচ্ছেদে একটি মৃহূর্তকে মনে হবে এক যুগ, যে-দিন 
তোমার অভাবে জগৎ শৃহ্য বোধ হবে।”২ 

আঅস্ত্যেবমেবম্‌ ॥ ২০॥ 

ভক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশের দৃষ্টাস্ত আছে। 

প্রকৃত প্রেমের প্রকৃতি ব্ণশাকালে নারদ খুব জোর দিয়ে ঘোঁষণা 
করেছেন যে, যে-ভক্তির দ্বারা ভক্ত ঈশ্বরে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন, সে-ভক্তি 

১ গীতা, ১৮৬৫, ৬৬ 


২ বুগার়িতং নিমেবেণ চক্ষুষ| প্রাবৃষায়িতম্‌। 
শহ্যরিতং জগৎ সর্বং গোবিদ্দবির়হেণ ষে। -_শিক্ষার্্রকম্‌ 


ভক্তির লক্ষণ ৫৯ 


শুধু একটা তাত্বিক আদর্শ নয়। দৃষ্টান্ত-স্থাপনকারী এরূপ ভক্ত স্ত্রী ও 
পুরুষ দুইই আছেন। পরবর্তা গ্লোকে নারদ বৃন্দাবনের গোঁপীদের 
রুষ্-প্রেমের উদাহরণ দিয়েছেন । হয়তো! কেউ বলবেন, ও তো প্রাগৈতি- 
হাঁসিক যুগের কথা । এঁতিহাসিক যুগেও বিভিন্ন ধর্মমতাঁবলম্বী এরূপ বহু 
ভক্তের সন্ধান পীওয়। যায়, এবং এরূপ ভক্ত এযুগেও আছেন। আমার 
জীবনে, সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে শ্ীরামরুষ্জদেবের কয়েক জন শিহ্কের জীবনে 
আমি প্রত্যক্ষ করেছি এই দৃষ্াস্ত। ন্বগাঁ় প্রেমানন্দে তীরা ডুবে থাকতেন 
ও আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন, শুদ্ধী-ভক্তি লাভের জন্ত প্রার্থনা করতে । 

শ্রীরামকুষ্ণদেব তার শিষ্ঞগণকে বলতেন, “খুব ব্যাকুল হযে কীদলে 
তাঁকে দেখা যাঁয়। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর-দর্শন। তিন টান এক হলে 
তবে তিনি দেখ! দেন__বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর 
আঁর সতীর পতির উপর টাঁন। এই তিন টাঁন যদি কারও একসঙ্গে হয, 
সেই টনের জোরে সে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে ।” 

গভীর আধ্যাত্মিক "সাধনাবস্থায় শ্রীরামকুষ্ণদেব কি-ভাবে প্রার্থনা 
করতেন, সে কথ! তিনি তার শিষ্ভগণকে বলেছিলেন ; “মা! এই নাও 
তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শ্ুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও 
তোমার জান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই 
নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধ! ভক্তি দাঁও , 
এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্জ, আমায় শুদ্ধ ভক্তি দাও 1” 

নারদ উদাহরণ দিচ্ছেন £ 


যথা ব্রজগোপিকানাম্‌ ॥ ২১ ॥ 
যেমন ব্রজগোপীগণের হইয়াছিল । 


এতে ব্রজগৌপীগণের সঙ্গে শ্রীকষ্ণের ভাগবতী লীলার প্রাসঙ্গিক 
উপাখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে। 


৬ নারদীয় ভক্তিসুত্র 


প্রেম স্বভাঁবতঃ স্বগায়। প্রেম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যখন একে চালিত 
করা হয় ঈশ্বরের দিকে। আবার এর প্রকাশভঙ্গীও নানা রূপ। 
€ পরবর্তী হুত্রগুলিতে এর ব্যাখা] পাওয়া যাবে । ) শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা 
দেখতে পাই যে, প্রেমমন্ শ্রকৃষ্ণকে যশোদা সম্তানের ন্যায় ভালবাসতেন, 
রাখাল বালকগণের নিকট শ্রীরুষ্ণ ছিলেন প্রিয় সখা ও খেলার সাথী এব 
ব্রজগোপীগণের নিকট তিনি ছিলেন প্রেমিক ও সাথী। 

পতঙ্গ যেমন দীপশিখার প্রতি আকুষ্ট হয়, সেইরূপ শ্রীরুষ্ররে ব"শীর্বনি 
শুনলে গোপীগণ তার প্রতি আকুষ্ট হতেন। তারা সব ভূলে যেতেন, 
এমন কি তাদের দেহজ্ঞানও লুগ্চ হ'ত। শ্রিরুষ্ধের প্রেমের টানে তারা 
তার নিকট ছুটে যেতেন। 

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা পাঠ করি £ 

ব্রজগো'ীগণ ধন্য! তাঁরা সতত স্মরণ করেন শ্রীকফ্ণকে। তাদের 
চিত্ত সর্বদা কৃষ্ণমত্র ; এমন কি তারা যখন গাভী দোহন করেন, দধি মন্তন 
করেন, ঘর-দোর পরিষ্কার করেন ব! সাংসারিক অপর সকল কাজ করেন, 
সকল সময়ে তাদের হৃদয় কষ্ণময় থাকে । প্রেম ও ভক্তি সহকারে তাবা 
তখন শ্রীরুষ্রের গুণগান করেন ।১ 

গোঁপীদেব বিষয় কিছু শুনতে পেলে অথবা রুষ্ণের প্রতি তাদেব গভীর 
'ভাঁলবাসাঁর কথা চিস্তা করলে শ্রীরামকষ্ণ গ্রাঁয়ই সমাধিমগ্র হতেন । 

শ্রবামরুষ্জ গোপীদের সম্বন্ধে বলেছেন : বাঘ যেমন অন্য পশুকে গিলে 
খাষ, ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম ও আগ্রহ তেমনই গিলে খায় কাম ক্রোধ 
ও অন্য সব বিপুকে । গোগীদের ভক্তি প্রেমের ভক্কি_ বিশ্বস্ত, নিতেজাল 
ও অদম্য | 

রুষ্ণ নিজে আনন্দময়, তিনি সকলকে আনন্দ দান করতেন , যত জন 
গোপ-বালিকা, তিনি নিজেকে যেন ভাগ ক'রে তত জন কষ হতেন 


১। প্মদ্ভাগবত, ১1৪৪।১৫ 
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এবং তাদের সঙ্গে লীলা-খেল! করতেন। প্রত্যেক বালিকা শ্রীরুষ্রে 
উপস্থিতি ও স্বর্গীয় প্রেম অনুভব করতেন। প্রত্যেকেই মনে করতেন যে, 
তিনি খুব ভাগ্যবতী । কুষেের প্রতি প্রত্যেকের ভালবাসা এত গভীর ছিল 
যে, প্রত্যেকেই কৃষ্ণের সহিত একাত্মতা অক্থভব করতেন? শুধু তাই নয়, 
প্রত্যেকেই মনে করতেন যে, তিনিই কৃষ্ণচ। যে-দিকে দৃষ্টিপাত করতেন 
সর্বত্র কৃষ্ণ দর্শন করতেন । 

স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন : 

“গেখপী-লীলা প্রেম-ধর্মের পরাকাষ্ঠা ; এখানে ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হয়েছে, 
পরস্পরের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে সংযোগ | “আমার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর' 
শ্রুষ্ণের এই শিক্ষা তিনি গোঁপী-লীলা য় প্রদর্শন করেছেন। যদি ভক্তি 
বুঝতে চাও তো বৃন্দাবন-লীলার আশ্রয় গ্রহণ কর। 

“আহা । সম্পূর্ণ পবিত্র ও শুদ্ধ না হ'লে কারও পক্ষে শ্রীরুষ্ণ-জীবনের 
সেই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা বুঝতে পারা কঠিন-_প্রেমের সেই পরম 
বিম্মযকর প্রসারণ রূপকাম্মকভাবে বুন্দাবন-লীলায় স্থন্দরভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে । প্রেমন্থধাপাঁনে মাতোয়ারা শা হ'লে তা কেউ হদয়ঙ্গম করতে 
পাবে না। আদর্শ প্রেমিকা গোপবালাঁগণের প্রেমের নিদারুণ যন্ত্রণা কে 
কল্পনা করতে পারে? সে-প্রেম কিছুই চাক্ধ না, সে-প্রেম স্বর্গও গ্রাহ্য 
করে না, গ্রাহ করে না ইহজগতের বা পরজগতের কোন বস্তু । 

“যে এঁতিহাঁসিক গোপীগণের বিম্ম্নকর এই প্রেমের কথা বিবৃত 
করেছেন, তিনি হলেন ব্যাস-পুত্র শুকদেব, যিনি জন্মাবধি পবিত্র ও নিতা 
শুদ্ধ। যতদিন হৃদয়ে স্বার্পরত৷ থাকবে ততদিন ভগবং-প্রেম লাভ করা 
অসম্ভব, এট] দোকানদারী কর] ছাড়া আর কিছুই নয়। 

“আহা! এ ওষ্টাধরের একবার একটি মাত্র চুম্বন! যে তোমার 
চৃম্বন লাভ করেছে, তোমার জন্য তার ব্যাকুলতাও চিরদিন বাড়তে থাকে, 
সকল ছুঃখের অবসান হয়, অন্য সব কিছুর প্রতি ভালবাসা সে ভূলে যায়, 


৬২ নারদীয় ভক্তিস্থত্র 


সে চায় তোমাকে, কেবল €তামাকে ।""হা, প্রথমে ত্যাগ কর কাঞ্চন, 
নাম যশ ও পৃথিবীর অসার বস্তর প্রতি আসক্তি। তারপর, কেবল 
তারপরই বুঝতে পারবে গোপীদের প্রেম কি বস্ত! এ প্রেম এত প্রশ্বরিক 
যে, সর্বস্ব ত্যাগ না করলে তাকে পাবার চেষ্টা করা যায় না; এ প্রেম এত 
পবিত্র যে, শুদ্ধাত্মা না হ'লে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। কামিনী, 
কাঞ্চন, নাম-যশের আকাজ্ষা যার হৃদয়ে প্রতি মুহূর্তে উদ্দিত হচ্ছে, কোন্‌ 
সাহসে সে গোপীপ্রেমের সমালোচনা ও ব্যাখা| করে? 

“**এখানেই আছে আনন্দের অত্যধিক উল্লাস, প্রেমের উন্মাদনা, 
যেখানে গুরু, শিশ্য, উপদেশ, পুস্তক, এমন কি ভীতির ধারণা এবং ঈশ্বর ও 
স্বর্গ সব একাকার । অন্য সব কিছু দুরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। বাকী 
শুধু প্রেমের পাগল-করা গভীর আবেগ | সব কিছু একেবারে ভুলে গিয়ে 
প্রেমিক কুষ শুধু রুষ্ণ ছাঁড়া এ জগতের অন্য কিছু দেখতে পায় না, 
সব জীবের মুখমণ্ডল, তার নিজের মুখমণ্ডুলও কুষেের মতো দেখায়; তার 
আত্মাও রঞ্জিত হয়েছে কুষ্ণ-রঙে।” 


ন তত্রাপি মাহাজ্ম্যজ্ঞান-বিস্মাত্যপবাদঃ ॥ ২২ ॥ 
ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে প্রেমিকরূপে পুজা করিলেও তিনি যে 
স্বয়ং ভগবান _এ কথা ভুলিয়া যান নাই। 


শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা পাঠ করি, এক দিন কৃষ্ণ তার প্রতি গোপীদের 
ভক্তি পরীক্ষা করবার জন্য তাদের বললেন, “ওগো পবিত্রহদয়াগণ, 
তোমাদের প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত তোমাদের স্বামী ও সন্তানদের 
সেব1। বাড়ী ফিরে যাঁও এবং তাদের সেবায় দিন যাপন কর। আমার 
নিকট আসবার প্রয়োজন নেই ) কারণ, আমাকে কেবল ধ্যান করলেই 
তোমাদের মুক্তি হবে।” কিন্তু ব্রজগোপীগণ উত্তর দিলেন, _“ওহে নিঠুর 


ভক্তির লক্ষণ ৬৩ 


প্রেমিক, আমরা কেবল তোমাকেই সেবা করতে চাই। শান্্ী় সত্য সব 
জেনেও তুমি আমাদের পরামর্শ দিচ্ছ ত্বামী ও সন্তানদের সেবা করতে। 
তবে তাই হোক, তোমার কথা-মতই কাজ ক'রব। যেহেতু তুমি সব 
কিছু এবং জীবজগতের আধার, তোমার সেবা্বারাই আমরা তাদেরও 
সেবা করব ।” 

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাঁঠ করি, গোপীগণ কৃষ্ণকে সম্বোধন ক'রে 
বলেছিলেন, “তুমি তো শ্বধু যশোদার দুলাল নও, তুমি সকল জীবের 
অস্তরতম আত্মা ।” 

পূর্বে বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণকে তাদের একমাত্র দয়িতরূপে ভালবেসে 
ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্মতা, চেতনার সর্বোত্তম অবস্থা লাভ 
করেছিলেন । 


তত্বিহীনং জারাণামিব ॥ ২৩॥ 
নাস্ত্যেব তম্মিস্তৎনখনুতিত্বম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
যদি “কষ যে স্বয়ং ভগবান? এই জ্ঞান তাহাদের না থাকিত, 
তাহ। হইলে তাহাদের প্রেম ভ্রষ্টা নারীদের উপপতির প্রতি 
আসক্তির সমান বলিয়া গণ্য হইত । 


প্রেমাম্পদের সুখে সুখী হওয়৷ নয়, কামে শুধু আত্মস্থখের 
বাসন! থাকে । 


প্রেমের প্রকৃতি স্বগাঁয় ; ঈশ্বরের অভিমুখে চালিত হ'লে সে-প্রেম 
পূর্ণতা প্রাপ্ড হুয়। “ইমিটেশন অব ক্রাইষ্' পুস্তকে টমাস আ কেম্পিস 
্ীষ্টকে দিযে এই কথাগুলি বলিয়েছেন £ 

তোমার বন্ধুর প্রতি শ্রহ্।! আমার উপর ভিত্তি ক'রে স্থাপন করা 
উচিত; সে যেই হোক, মে যে তোমার প্রেমাম্পদ, তা আমারই জন্ত 


৬৪ নারদীয় ভক্তিস্তত্ 


আমাকে ছাড়া সে প্রেমের শক্তি ও স্থায়িত্ব নেই; আমার সহিত সংযুক্ত 
ন| হ'লে সে-প্রেম সত্য ও শুদ্ধ হয় না। 

জীবের প্রতি প্রেম যদি ঈশ্ববের উপর ভিত্তি ক'রে স্থাপিত না হয়, তা 
হ'লে সেই প্রেমের সহিত ভগবং-প্রেমের বিরাট পার্থকা ঘটে । রষ্টা নারীর 
উপপততির প্রতি ভালবাসাঁর অপর নাম 'কাঁম'। কামের প্রধান উপাদান 
আত্মস্থ লাভ। এর অপর নাম “মোহ । 

্ব্গীয় প্রেমে দেহবুদ্ধির সম্পূর্ণ বিশ্মরণ ঘটে, শ্বার্থপরতাঁর লেশমাত্র 
থাকে না এবং প্রেমাম্পদে মন নিমগ্ন হয়। প্রেমাম্পদকে সুখী করাই 
একমাত্র লক্ষ্য হয়। সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্ততাই ভগবং-প্রেমের প্ররুতি। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


মানব-জীবনের সবোত্তম লক্ষ্য 


স। তু কমজ্ঞানযোগেভ্যোহপ্যধিকতয়া! ॥ ২৫॥ 
কর্ম, জ্ঞান ও যোগ (রাজযোগ ) অপেক্ষা ভক্তি মহুত্বর । 


নারদ এই স্থত্রে ও পরবর্তাঁ আটটি স্থত্রে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন 
যে, অন্য তিনটি পথ- কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং রাজযোগ- অপেক্ষা 
পরাভক্তি মহত্রর। এতে কিছু ভূল বোঝাবুঝি হ'তে পারে। মনে হ'তে 
পারে, নার্দ ছিলেন একদেশদশাঁ, তিনি ভক্তি-পথকে অন্য তিনটি পথ 
অপেক্ষা বেশী পছন্দ করতেন । কিন্তু স্ক্্ম বিচার করলে দেখা যায় যে, 
নারদ ভক্তি-পথকে সে-ভাবে উল্লেখ করেন নি। তিনি উল্লেখ করেছেন 
শেষ পরিণতির বিষয়--পবাভক্তির ফলম্ববপ ব্রদ্মসংযোগ। 

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ষে, ভক্তির ছুটি অর্থ_উপলন্ধ লক্ষ্য এবং এ 
লক্ষ্যে উপনীত হবার পথ। পরে এ পথে কি-ভাবে লক্ষ্যে উপনীত 
হওয়া যায়, সে-বিষযে নারদ ব্যাখ্যা করবেন। 

এই পুস্তকের প্রারস্তে বলা হয়েছে যে, ভগবান্-লাভের চারটি পথ 
আছে- ভক্তির, জ্ঞানের, কর্মের এবং ধ্যানের পথ | এই চারটি পথকে 
নিশ্ছিদ্র কক্ষের ন্যায় পরম্পর থেকে পৃথক্‌ করা যায় না। ভগবদ্গীতাষ 
এবং শ্রীরামকুষ্ণদেবের উপদেশাবলীতে একদেশদশী! না! হয়ে নিজ জীবনে 
এই চারটি যোগের মিলন ঘটাবার জন্য জোর দেওয়! হয়েছে, অর্থাৎ 
অপর তিনটিকে বাদ দিয়ে মান্্র একটি পথ অনুসরণ করতে কেউ পারেনা, 
ভক্ত কেবল যে-কোন একটির উপর গুরুত্ব দিতে পারে। 


৬৬ নারদীয় ভক্তিস্থত্র 


উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভক্ত যে-কোঁন পথই অনুসরণ করুন ন| 
কেন, সাধনার অঙ্গ হিসাবে তাকে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়) ত৷ ছাড়া 
সাধককে সদসৎ বিচার করতে হয় এবং কর্মতৎ্পরও হতে হয়। এসব 
ছাড়াও লাধকের থাক প্রয়োজন আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এবং আগ্রহ বা 
ভালবাস!। তাই প্রকৃতপক্ষে সাধকের জীবনে সব কষটি যোগেরই মিলন ঘটে । 

এই প্রসঙ্গে মনে বাখতে হবে যে, ভক্তিপথের সাধক এবং জ্ঞান- 
পথের সাধক উভয়েই শেষ পযন্ত একরূপ ফল লাভ করেন। পূর্ণজ্ঞান ও 
পরাভক্তি এক হয়ে যায়। 

তবু জ্ঞানপথের সাধক ও ভক্তিপথের সাধকের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থকা 
আঁছে। জানপথের সাধক সাধনার আরম্ভ থেকে ব্রন্মের সহিত অদৈত- 
ভাবে ধ্যান করেন এবং ভক্তিপথের সাধক আরম্ভ করেন দ্বৈতভাবে । 

কিন্তু পুঙ্থান্থুপুঙ্খভাবে বিচার করলে দ্রেখা যায় যে, জ্ঞানপখের 
সাধক বর্গের সহিত একত্বের বিষন্ন ধ্যান করলেও এ পথেও আছে 
ছ্বেতভাব_খধ্যানকারী ও ধ্যানের বিষয়বস্তর মধ্যে । 

ভক্ত সাধনা আরম্ভ করেন ছ্বৈতবাদী-বূপে? সাধারণ নিষম অনুসারে 
তিনি ইচ্ছাকুতভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম মিলন চান না। তাঁর একমাত্র 
বাঁসন। এ প্রবল হচ্ছ, ঈশ্বরের দর্শনলাভ ও তার সঙ্গে আলাপনের আনন্দ 
উপভোগ । 

একদিন আমি আমার গুরুদেবের পদতলে বসে আছি, এমন সময় 
একজন ভক্ত নিকটে এসে দিজ্ঞাস। করলেন, “ভক্তদের একটি গানে আছে 
“চিনি হ'তে চাই না আমি, চিনি খেতে ভালবাি।, ভক্তের মনোভাব 
কি এঁকপ হওয়| প্রয়েছজন?” মহারাজ ৬ত্তর দিলেন, “যারা এখলও 
চিনি খায়-নি, তাদের জন্য "চিনি থেতে চাই, চিনি হ'তে চাই না।, 
ভক্ত যখন ঈশ্বরের মাধুধের স্বাদ পেতে আ।রম্ত করে, তখন সে চায় ঈশ্বরের 
সহিত একাত্মতা লভ করতে ।” 


মানব-জীবনের সর্বোতম লক্ষ্য ৬৭ 


এই পরম প্রেমের উদয় হ'লে প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাম্পদ এক হয়ে 
মায়। ক্রন্ষের অদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞান জন্সাপ্ঘ। পরম প্রেম ও পূর্ণজ্ঞান একবন্ত। 

জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন জ্ঞাতী, জ্ঞেয় (ব্রহ্ম) এবং জ্ঞানের মধ্যে পার্ঘক্য- 
বোৌধ। ঈশ্বরকে জানার অর্থ এই নয় ষে, ঈশ্বর কর্ম (কারক) ও জ্ঞাতা 
করা। ইমাহুয়েল ক্যাণ্ট বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত জাতা ও জ্ঞেয় বস্তর 
মধ্ো সামান্যতম সীমারেখা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই বস্তুর স্বরূপ অজাঁনাই 
থাকে । বহু শতাব্দী পূর্বে শঙ্কর নির্দেশ করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যস্ত 
জানের কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার মধ্যে সামান্ততম বিচ্ছেদ থাকে ততক্ষণ 
পর্যস্ত ঈশ্বরকে "জানা যায় না। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, পরিশেষে 
আধ্যাত্মিক সাধক এই উভয়-সংকটের উধ্র্বে ওঠেন ; তিনি একে বলেছেন 
£ত্রিপুটি ভেদ" বা তিনটি গ্রন্থির উন্মোচন ও একাত্মবৌধক চেতন। লাভ।১ 

বরদ্ধ বা! ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ। সং, চিৎ ও আনন্দ ব্রন্ষের গুণ নয় 
যিনি সং, তিনিই চিৎ, আবার তিনিই আনন্দ। সং, চিৎ ও আনন্দ 
প্রত্যেকটিই ব্রন্ধের সহিত অভিন্ন । জ্ঞানের পথে জোর দেওয়৷ হয়েছে 
চিৎ বা শুদ্ধ চৈতন্তের উপর, এবং ভক্তির পথে জোর দেওয়া! হযেছে 
আনন্দের উপর | সাধক যখন শেষ পরিণতি লাভ করেন তখন চিৎ ও 
আনন্দের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকে না। তখন পরম প্রেম এবং 
ব্রঙ্গের সহিত একত্-জ্ঞান এক ও অভিন্ন হয়ে যায়| 

ভগবদ্গীতায় আমরা পাঁঠ করি যে, শ্রীু্ণ তীর বিশ্বরূপ দর্শন করবার 
জন্য তার সখা ও শিষ্ত অর্জুনকে দিব্যদৃ্টি দান করলেন। পরে শর 
অর্জনকে বলেছিলেন : 

তুমি আমার যে-বূপ দেখলে এই বিশ্বরূপ বেদপাঠ, তপস্ত" দান বা 

১ এইকূপে জ্ঞানী সর্বোচ্চ ভাবভূমতে আরোহণ করেন, তখন কর্ত। ও কর্মবোধ 
বিপুপ্ত হয়, থাকে কেবল একাক্মবোৌধক চেতনা এবং তখন তিনি এ জগতে বাস করেও 
নির্বাণের আনন্দ লাভ করেন। (শঙ্কর) 


৬৮ নারদীয় ভক্তিসূত্র 


যজ্ঞপূজাদির ছার! দর্শন কর! যায় না। কিন্ত অনন্য। ভক্তিদ্বারাই আমা 
এই প্রকার কপ জানতে, প্রত্যক্ষ করতে ও আমাতে প্রবেশ ক'রে 
মোক্ষলাভ করতে ভক্তগণ সমর্থ হন।১ 

কেন নারদকর্তৃক ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচিত হয? 


কলরবপত্বাগু ॥ ২৬॥ 
কেন না, ভক্তি আধ্যাত্সিক জীবনের শেষ পরিণতি ও লক্ষ্য । 
অন্ত পথগুলি মানুষকে উপলব্ধির দিকে চালিত কবে । 


পূর্বে বলা হয়েছে যে, পরাভক্তি ও ব্রহ্জ্ঞান এক ও অভিন্ন। সেই 
জন্য যে-পরাভক্তি ব্রন্মের সহিত একত্ব জ্ঞান দান কবে, সেই পরাভক্কি 
উপলব্ধি করা সকল প্রকার আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্য ও ফল বলে 
বিবেচিত হয। 

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্নীতায় বলেছেন : 

“আমাকে ভক্তি করলে আমার স্বরূপ, আমার অন্থরতম প্ররৃতি জান 
যাঁষ। এই তত্ব জানা মাত্র ভক্ত আমাতে প্রবেশ করেন। 

“ভক্ত তাঁর সকল কর্ম সর্দা আমাতে সমর্পণ করলে আমাঁব অন্থুগ্রহে 
সনাতন অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হল ।”২ 


ঈশ্বরন্যাপি অভিমানদ্বেবিত্বাৎ দৈগ্যাপ্রিয়ত্বাৎ চ ॥ ২৭॥ 

আহমিকার প্রতি ঈশ্বরের দ্বেষ এবং দীনতার প্রতি ভাব 
প্লীতি থাকার জন্য ভক্তি সবোঁন্তম বলিয়। বিবেচিত হয় । 

“অহমিকার প্রতি ঈশ্বরের দ্বেষ এই কথা অর্থ, যতক্ষণ আমাদের 
আমিহবোদ ও অহ”কাঁর গাঁকে, ততক্ষণ ঈশ্বর আমাদের ভিতর লুকিষে 


ন্ রীতা, ১8588 
২ গীত, ১৮1৫৫ ৫৬ 


মানব-জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য ৬৯ 


থাকেন (ধরা দেন না)। পরাভক্তি লাভ ক'রে দেবমানব আমিত 
বোঁধকে অতিক্রম করেন। 

একটি উপনিষদে আমরা পাঠ করি, ব্রহ্ষজ্ঞ পুরুষ 'নাঁতিবাদী? হন অর্থাৎ 
নিজের অধিকার বজায় রাখার জন্য জোর করেন না! 

আমার গুরুদেব আমাকে প্রায়ই আবৃত্তি ক'রে,শোনাতেন শুচৈতন্য- 
দেবের একটি প্রার্থনা : 

তৃণাঁদপি স্থনীচেন তরোবরপি সহিষুন। ! 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হবি; | 

_তৃণ অপেক্ষা বিনয়ী হও, বৃক্ষের চেয়ে সহিষুঃ হও, নিরভিমাঁন হয়ে 
অপরকে সম্মান দাও এবং সর্বদা হরিনাম কীর্তন কর। 

সঙ্গীতাবলীতে আমরা পড়ি, “যার নজর উচু ও হৃদয় গবিত, তাকে 
আমি সহা ক'রব না।”১ 

বাইবেলে একটি প্রবাদ আছে, যাঁর অর্থঃ “যে ব্যক্তির হৃদয়ে 
অহংকার আছে, সে প্রতুর নিকট ঘ্বণার পাত্র ।”২ 

পিটার বলেছেন, “ঈশ্বর অহংকারীকে বাধা দেন ও বিনয়ীকে অস্গ্রহ 
করেন ।”৩ 

শ্রীকৃষ্ণ আস্থরিক প্রবৃত্তির বর্ণনীপ্রসঙ্গে বলেন, “আত্মীভিমানী, উদ্ধত, 
বৃথা দস্তকারী, ঘোর বিদ্বেষপবায়ণ ব্ক্তিগণ'.-অহংকার, গর্ব ও ক্রোধে পূর্ণ 
হয়।...আমি তাদের জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তে ঘুরতে বাধ্য করি এবং বার বার 
নীচ যোনিতে নিক্ষেপ করি।”£ 
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০ লারদীয় ভক্তিস্থত্র 


যা হোক, এর অর্থ এই নয় যে, তারা চিরকালের জন্য হারিয়ে যাঁষ বা 
ঈশ্বর তাদের কৃপা থেকে বঞ্চিত করেন। বহুজন্মব্যাপী দুঃখ ভোগ করতে 
করতে পরিশেষে তারা সদসং বিচার করতে শেখে ও ঈশ্বরের প্রতি অন্ুবস্ত 
হয়। "আমি, "আমার «এই বোধ তাঁদের অন্ধ ক'রে রাখে । এ কথা 
সত্য যে, স্থ ও দুঃখ এই ছুই-এর অনুভূতি মহান্‌ শিক্ষক, কিন্ত হুখ মহত্তর 
শিক্ষক । কারণ মানুষ যখন খুব দুর্দশা গ্রস্ত হয়, দুর্দশীমৌচনের কোন 
উপায় খুঁজে পায় না, তখন সে ঈশ্বরের দিকে মুখ ফেরায় এব” বোঝে 
ঈশ্বর একমাত্র আঁশ্রষ। 

ঈশ্বর কারও প্রতি পক্ষপাঁত কবেন না বা কাঁকেও তাঁর রুপা থেকে 
বঞ্চিত কবেন না। তবে শ্রীরামকষ্দেব যেমন বলতেন যে, উঁচু জমিতে 
জল জমে না, সেইরূপ ঘার 'থুব চু নজর”, যে অহংকারী, সে ভগবং-কৃপা 
অন্থভব করতে পারে না। যে মুহুর্তে আমরা নীচু হ'তে শিখব, তৎক্ষণাৎ 
আমরা ভগবং-কৃপা অন্থভব করতে আরম্ত ক'রব। 

ঈশ্বরে আম্মসমর্পণ শিক্ষা দেবার জন্য আস্থরিক প্রকৃতির মাঁনবকে 
জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ করার বিষয় বর্ণনা ক'রে শ্রী:কুষ্ণ নিজেই নিজের 
কথার প্রতিবাদ করেন-নি, কাঁরণ ভগবদ্গীতাষ অন্যত্র তিনি বলেছেন £ 

সর্বভৃতে আমি সমানভাবে বিরাজ করি; আমার কেহ প্রিয় নয়, 
আবার কেহ অপ্রিয়ও নয়। আমার যারা ভক্ত, তারা আমাতে অবস্থান 
করে; আমিও স্বভাঁবতঃ: তাঁদের হৃদয়ে বাস করি।১ 


তস্য জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে ॥ ২৮ ॥ 
কেহ কেহ মনে করেন, ভক্তিলাভের উপায় জ্ঞান । 


এখানে অবশ্য জ্ঞান বলতে ত্রঙ্গজ্ঞান বুঝায় না। ব্রঙ্গজ্ঞান পরাভক্কির 
সহিত অভিগ্ন। এখানে জ্ঞানের অর্থ_কেন আমরা প্রার্থনা করি ও 


১ রীতা, ১২১ 


মানব-জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য ৭১ 


কেনই বা ঈশ্বরের প্রতি অস্থ্রক্ত হই, তার কারণ হৃদয়ঙ্গম করা। আমবা 
কী লক্ষ্য লাভ করতে চাই, সে-সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন; কিছু 
জ্ঞান থাক প্রয়োজন ঈশ্বরের ধারশা ও আদর্শ সম্বন্ধে; আরও কিছু 
জ্ঞান থাঁকা প্রয়োজন-__মাঁনব-জীবন কিভাবে ঈশ্বরে সার্থকতা লাভ 
করে, সে সম্বন্ধে। বুদ্ধ উল্লেখ করেছেন যে, “সমাক্‌ বোধি" হ'ল নির্বাণ 
লাভের অষ্টার্গিক মার্গের প্রথম পদ্রক্ষেপ। ক্াউিড অব আননোজিং, গ্রস্থে 
আমরা পাঠ করি, “পূর্বচিস্তা ব্যতীত প্রবর্তক অথবা দক্ষ সাঁধকদের ভিতর 
প্রার্থনা ভালভাবে জাগে না।” 

আধ্যাত্মিক জীবনে বিচার-বুদ্ধির স্থান গুরুত্বপূর্ণ, যদিও সাধকের 
বৃথা তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলা উচিত । 


অন্যোন্ঠা শ্রয়ত্বমিত্যন্যে ॥ ২৯ ॥ 


আবার কাহারও মতে জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের উপর 
নির্ভরশীল । 


জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল | জ্ঞান ও ভক্তি ষেন একটি 
পাখীর ছুটি ডানা; এই ডানার উপর ভর দিয়ে সাধক আধ্যাত্মিকতার 
উচ্চ স্তরে উড়ে যেতে পারেন। বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্কির সঙ্গে যদি প্রেম 
যুক্ত না হয় তাহ'লে ইচ্ছা অন্ধ আবেগে পরিণত হয়; এবং বুদ্ধি যদি 
প্রেম ও ঈশ্বরান্থুরাগের সাহায্য না পায়, তাহ'লে তা হয়ে পড়ে শুদ্ধ। 
ক্লাউড অব্‌ আননোকিং গ্রন্থে আমরা আরও পাঠ করি, এতটুকু 
আকাক্ষ। দ্বারা মানব ঈশ্বরের সেবক হবাঁর পথে চালিত হয়; তর্কশাস্তের 
হন্ঘ-মূলক নিভূল প্রমাণ-পদ্ধতির ভ্বারা এটা হয় না, হয় হৃদয়ের নিগুঢ 
যুক্তিত্বারা ।” 

বুদ্ধি ও ভক্তি উভয়কে হাত ধরাধরি ক'রে যেতে হয়। প্রথমে যুক্তি 


এই নাবদীয় ভক্তিস্থৃত্র 


ও বিচার দ্বারা আমাদিগকে নিশ্চিত হ'তে হবে যে, শাশ্বত সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ সেই ঈশ্বর আমাদের অন্যতম সত্তা, তারপর পেতে হবে তাঁর প্রতি 
অন্থরাগ ও প্রেম; এই অহ্থরাগ ও প্রেম প্রকাশিত করবে শুদ্ধ জ্ঞান ও 
পরাভক্তি ; যার ফলে লাভ করা যাবে ঈশ্বরের সহিত মিলন । 


স্বয়ং ফলরূপত। ইতি ব্রক্মকুমারঃ ॥ ৩০ ॥ 
নারদের মতে ভক্তি নিজেই নিজের ফলম্বরূপ। 


পরাভক্তি ব্রহ্মজ্ঞানেব সহিত অভিন্ন ; পরাভক্তি স্বয়ং ফলম্বরূপা। 
নারদ এর দ্বারা নির্দেশ করেছেন যে, অস্তবস্থ দেবত্বের বিকাশ অন্য কোন 
কারণের ফল নয়! যা কোন কারণের ফল, তা সীমাবদ্ধ হ'তে বাধ্য; 
যেহেতু কাঁধ-কারণসন্বন্ধ আপেক্ষিকতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ 
করে। 

প্রশ্ন উঠতে পারে: আধ্যাম্সিক সাধনার কি প্রয়োজন? বেদ, 
বাইবেল বা অন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষার কি প্রয়োজন? এসবই তো 
আপেক্ষিকতার অধীন ও কার্ধ-কারণ-সন্বন্ধীয় নিয়ম-বন্ধনে আবদ্ধ। 
সংক্ষেপে বল! যায়, বেদান্তবাঁদীর1 যাঁকে “মায়া” বলেন, এ-সবই তো সেই 
মায়।র অন্তর্গত | 

কিন্ত আমাদের মনে রাখ! উচিত যে, মায়ার ছুটি দিক আছে, বিদ্যা ও 
অবিগ্যা। বি্ভা আমাদিগকে মায়ার সীমা অতিক্রম করতে সাহায্য 
করে এবং অবিচ্থা আমাদিগকে মায়া ও অধিকতর অজ্ঞতার সঙ্গে শক্ত ক'রে 
বাধে। শান্ব, উপর্দেশ ও আধ্যাত্মিক সাধন! বিদ্যা-মায়ার অন্তর্গত; এই 
বিগ্যা-মায়া মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে আমাদের সাহায্য করে। 
্র্ষজ্ঞান বা পরাভভ্তি এই সব সাধনা বা উপদেশের ফল লয়। ঈশ্বর 
আমাদের অন্তরের মধ্যে পূর্ব থেকে অধিষ্ঠিত আছেন এবং শুদ্ধজ্ঞান, য! 


মানব-জীবনের সবোতম লক্ষ্য ৭৩ 


পরাভক্তির সহিত অভিন্ন, ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে সেইখানে বয়েছে। 
কিন্ত আমাদের অন্তরস্থ ঈশ্বর অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঢাকা আছেন। 
যদিও গুরু ও শাস্ত্র কর্তৃক উপদিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধনা সীমাবদ্ধ তবু 
এই সাধনা অজ্ঞানতা দূর করে। এ অজ্জানতাঁও আবার সীমাবদ্ধ । 
অজ্ঞানতা দূর জ'লে আমাদের অন্তরস্থ দেবত্ব বিকশিত হয়। 

শ্রীরামরু্চ এসম্বন্ধে একটি উদাহরণ দিতেন- পায়ে কাটা ফুটলে আর 
একটি কাটা দিয়ে সেটি তুলতে হয়, তারপর ছুটি কাটাই ফেলে দিতে হয়। 

বেদে বল! হয়েছে যে, আমাদের এমন এক অবস্থায় পৌছাতে হবে 
যখন বেদ আর বেদ থাকে না। শঙ্করাচার্ধ বলেছেন; আত্মার অস্তিত্ 
আছে বলে বেদ, পুরাণ সকল শাস্, সকল জীবের অস্তিত্ব আছে। 
তাহ'লে ধিনি সকলকে প্রকাশ করেন, সেই আম্মাকে এদের কেউ কিভাবে 
প্রকাশ করতে পারে? 


রাজগৃহ-তোজনাদিযু ভখৈব দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৩১ ॥ 
ন তেন রাজপরিতোবঃ ক্ষুধাশান্তির। ॥ ৩২ ॥ 
কেবলমাত্র রাজার বিষয় জানিয়। ও রাজগৃহ দেখিয়া কেহ 
রাজাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। খাগ্দ্রবোর গুণাগুণ 
জানিলে ও খাচ্প্রব্য দেখিলেই কাহারও ক্ষুধার শাস্তি হয় না। 
সেইরূপ ভক্তি না আসা' পর্যস্ত শুধু ঈশ্বরের জ্ঞান ও ধারণাদ্বার! 
কেহ সম্তোষলাভ করিতে পারে না। 


বাইবেলে আছে যে, যীতুগ্রীষ্ই তার শিশ্তদের নিকট নিজেকে প্রকাশ 
লা করা পস্ত শিষ্যগণ অবিরত তার সঙ্গে থেকেও তাকে চিনতে 
পারেন-নি। 

যীশ্ড টমাঁসকে বললেন, “তুমি দি আমাকে জেনেছিলে, তাহ'লে 


৭৪ নারদীয় ভক্তিস্থত্র 


আমার পিতাকে জানাও তোমার উচিত ছিল) এবং এখন থেকে তুমি 
তাকে জানলে ও দেখলে ।” 

ফিলিপ তাকে বললেন, “প্রভু! আমাদের পরম পিতাকে দেখাঁন, 
তাহ'লে আমরা তুষ্ট হব।” যাশু তাকে বললেন, “ফিলিপ, বহুদিন আমি 
তোমার সঙ্গে আছি, তবু এখনও তুমি আমাকে চিনলে না? আমাঁকে 
যে দেখেছে, সে পরম পিতাঁকেও দেখেছে । তাহ'লে কেন তুমি ব'লছ, 
_-আমাদের পরম পিতাঁকে দেখান %” তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি 
পরম পিতাতে আছি এবং তিনি আছেন আমাতে? আমি যে-কথা 
তোমাকে বলি, সে-কথা আমার নয়, বিন্থ যে পিতা আমার ভিতরে বাঁস 
করছেন, সে-সব ভার | বিশ্বাস কর যে, আমি পিতাঁতে আছি ও 
পিতা আমাতে আছেন. অথব' য| কবেছি সেই কাজের জন্যই আমাকে 
বিশ্বাস কর।” 

যীশ্র পিটাবকে জিদ্রাস। করেছিলেন, “তুমি কি আমাকে ভালরাসো ?” 
ভাঁলবাস। যখন 'অ|সে, তখন ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন। 

ঈশ্বর মানবদেহ বণ ক'বে 'সবতীর্ণ হন, এই সত্যের অন্যতম প্রকৃষ্ট 
নিদশন হ'ল--অবতার-জীবনে (এবং পরেও) তিনি শিষ্য ও ভক্তদের 
সম্মুখেই নিহ্বেকে রূপান্তরিত করেন, যেমন যীস্তু করেছিল্নে। 

আমর! সেণ্ট মাথুর সসমাচারে পাঠ করি £ এবং ছয়দিন পরে যীশু 
পিটার জ্েমল্‌ ও তাঁর ভাই জনকে পৃথকৃভাবে ডেকে আনলেন একটি উচ্চ 
পাহাড়ের উপর এব" ভীদের সম্ম্থে রূপান্তরিত হলেন- তার মুখমগ্ডল 
হ'ল স্ধের ন্যাঁয় দীপ্রিমান্‌ এবং তার পরিচ্ছদ হ'ল আলোকের মতো 
শুভ্র। 

ভগবদগাতার একাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, শীকফণ তার প্রি 
শিব্য ও সথা অর্জুনকে তার বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন ; এবং যে তাকে 
আন্তরিকভাবে ডাকে তার নিকটই তিনি প্রকাশিত হন। 


মানব-জীবনের সর্বোত্রম লক্ষ্য ৭৫ 


শ্রীরামকৃষ্ণ তার প্রিক্ন শিশ্তগণের সম্মুখে বহুবার বূপস্তরিত হয়েছিলেন । 
শ্ররামকৃষ্দেবের তিরোধানের বনু বংসর পরে একদিন স্বামী সারদানন্দ 
শ্ররামরৃষ্টের প্রতিযৃত্তির একটি ছাঁচ আমার গুরুদেবের নিকট এনে 
জিজ্ঞাসা করলেন, সেটি তাঁর পছন্দ হয়েছে কিনা। 'আমার গুরুদেব 
তখন উচ্চ ভাবভমিতে আরুঢ ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বু বপ 
দেখেছেন, তাই জিজ্ঞাসা করলেন, “ঠাঁকুরের কোঁন রূপ?” তাঁর কিশোর 
বয়সে একদিন তিনি ঠাকুরকে দেখেছিলেন মা-কাঁলী-বপে; তাঁব্পর 
সমাধিস্থ হয়েছিলেন। 

নানা রূপে প্রত আমাদের নিকট আসেন, কিন্তু তিনি নিজে আমাদের 
নিকট প্রকাঁশিত না হ'লে এবং তাঁর প্রতি আমাদের প্রেম গভীর না হ'লে 
আমরা তাঁকে সব সময় চিনতে পারি না। 

এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করছি । 
অনেক বৎসর পূর্বে আমরা চাঁর জন ব্রহ্মচারী হিমালয়ে বদরীনারায়ণ-তীর্থে 
গিয়েছিলাম । আমাদের মধ্যে একজন- গুরুদাস মহারাজ ছিলেন 
পাঁশ্চাত্য-দেশবাসী। সে সময় কোন পাশ্চাত্যদেশবাসীকে হিন্দু-দেব- 
মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ত না। আমরা ষখন সেখানে উপস্থিত 
হলাম, দেখতে পেলাম, বহু যাত্রী মন্দির-প্রাঙ্গণে বসে আছেন, মন্দির- 
ছার রুদ্ধ। আমরাও প্রাঙ্গণের এক কোণে অন্য যাত্রীদের পাশে বসলাম । 
কয়েক মিনিট পরে দেখতে পেলাম যে, একজন পুরোহিত আমাকে ইসাবা 
ক'রে ডাকছেন। তাঁর নিকট উপস্থিত হ'লে তিনি বললেন, “তোমার 
বন্ধুদের নিয়ে আমার সঙ্গে এ 1” তিনি আমাদিগকে মন্দিরের ধারে 
আনলেন, মন্দির-ছার খুললেন ও আমাদিগকে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করতে 
দিলেন। অন্য যাত্রীরা মন্দিরে ঢুকতে চাইলে তিনি বললেন, “না, 
এখনও তোমাদের সময় হয্ঘ নি।” এই ব'লে তিনি মন্দির-ছার বন্ধ করলেন। 
তারপর আমরা দেখলাম, তিনি বিগ্রছের পাশে এসে দাড়ালেন। তখন 


৭৬ নারদীয় ভক্তিসুত্র 


আমাদের খেয়াল হয়নি যে, পুরোহিতের বিগ্রহের পাশে পাড়ানোর নিয়ম! 
নেই, পুবোহিত দাড়ান বিগ্রহের সম্মূথে। কয়েক মিনিট দর্শনের পর সেই 
পুরোহিত আমাদিগকে বাইরে যেতে বললেন ও মন্দিরদ্বার বন্ধ 
করলেন। 

কিছুক্ষণ পরে প্রধান পুবোহিত আমাদিগকে মন্দিরে ঢুকবার অনুমতি 
দিলেন না, যদিও আমাদের জন্য তিনি মন্দির-দ্বার থেকে বিগ্রহ দর্শনের 
ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং যাতে আমাদের দৃষ্টি বাঁধা না পা, সে-জন্য এই 
দর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন এমন এক সময়ে, যখন অন্য যাত্রীদের মন্দিরে 
প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ত না। এই পুরোহিত আমাদের থাঁকার ব্যবস্থ। 
করেছিলেন এবং আমাদের জন্য স্ম্বাছু প্রসাদ পাঠাতেন। সম্মানিত 
অতিথিরূপে আমর! সেখানে তিনদিন তিনরাত্রি বাঁ কবি। সেখানে 
অবস্থানকালে যে কয়জন পুরোহিত সেখানে ছিলেন, তাদের সঙ্গে পরিচয 
হয়। কিন্তু আশ্চধের বিষন্ন, যে পুরোহিত আমাদিগকে গর্ভমন্দিরে 
নিষে গিয়েছিলেন, তার দেখা আমরা আর পেলাম না। সে-সময় 
শীবামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী তুরীযাণন্দ হিমীলযের আলমোড়ায বাস 
করছিলেন । ফিরবাঁর পথে এই ঘটনার কথ! তীকে জাঁনালাম। তিনি 
উত্তেক্জিত হয়ে বললেন, “হায়, হায্স! তোরা কি বোকা! ঠাকুবকে 
চিনতে পারলি নে? তিনিই এ-রূপে তোদের সামনে আবিভূতি হ'ষে, 
তোদিকে গভমন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলেন ।” 


তম্মাৎু স! এব গ্রান্ধ। মুযুক্ষুতি: ॥ ৩৩ ॥ 
অতএব, (জন্ম, মৃতু, পুনর্জম্ম এই আপেক্ষিক জগতের 
বিপরীতমুখী অন্যান্য যুগ্াবস্ত সকলের ) সীমাবদ্ধ অবস্থার ও 
বন্ধনের হাত হইতে ধাহার! মুক্তি চান, তাহারা শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যরূপে 
পরাভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । 


মানব-জীবনেব সর্বোত্বম লক্ষ) ৭৭ 


ঈশ্বরই কেবল আমাদের অন্তর পূর্ণ করতে পারেন। তাতেই আছে 
শুধু চিরস্থায়ী আনন্দ । যতক্ষণ পর্যস্ত না আমরা এই একা ত্ান্গভূৃতি লাভ 
করি, ততক্ষণ পধস্ত আমরা আবদ্ধ থাকি জন্ম, মৃত্যু ও অন্যান্য বিপরীতমুখী 
নব বস্ত-_সৃথ ও ছুঃখ, পাপ ও পুণ্য প্রভৃতির বন্ধনে । 

পবাভক্তি লাভ কবলে হ্ৃদয-মন্দিরে ব্রহ্ম বা ঈশ্বব যে বিবাজিত 
মাছেন, তা উপলব্ধি করা যায ও তখন সকলেব মধ্যে ব্রহ্ম দর্শন কব' যাঁষ | 

সম্মুখে উপবিষ্ট শিষ্ঞগণকে শ্রীরামকষ্ণ একদিন বলেছিলেন, “আমি 
দখতে পাচ্ছি, বিভিন্নৰপে রাঁম আমাঁব সম্মুখে বসে আছেন 1” 

ছাঁন্দোগ্য উপনিষদে পাঠ করি, “ঈশ্বর বিরাজিত আছেন নীচে, উপবে, 
সামনে, পিছনে, বামে ও দক্ষিণে । ঈশ্বরই আত্ম।। এই আত্মা নীচে, 
উপরে, সামনে, পিছনে, বামে ও দক্ষিণে সর্বত্র বিরাঁজিত , আমিই এই সব 
হযেছি। যিনি এ বিষয় জানেন ও ধ্যান কবেন এবং আত্মার স্বরূপ 
উপলব্ধি করেন, তিনি আত্মাতে আনন্দ পান, আত্মাতে উল্লসিত হন, 
আত্মাতে উপভোগ কবেন।৮১ 

একাত্মাহ্ুভৃতি লাভ করেছেন এবপ ব্রহ্মজ্জ পুরুষের বর্ণনা প্রসঙ্গে 
শঙ্কর বলেছেন, “যা কিছু করুন না কেন-_বেড়ান, দাঁড়িষে থাকুন, বসে 
থাকুন বা শুষে থাকুন, ব্রদ্মজ্ঞ ঝষি আত্মাতে আনন্দ পান, তিনি মুক্তি ও 
আনন্দ লাভ ক'রে বাঁস করেন।” 

দেবত্বের পূর্ণ বিকাশরূপ পরাভক্তি যিনি লাভ করেছেন, সেই ব্রহ্গজ্ঞ 
ঝধিব বর্ণনা এইভাবে করা হযেছে । 

এই পবাভক্তি লাঁভই মানবের লক্ষ্য হওষ! উচিত। 


১ ছান্দেগ্য ৭২৫১ ২ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
পবাভক্তি লাভের উপায় 


তল্যাঃ সাধনানি গায়স্ত্যাচাধাঃ ॥ ৩৪ ॥ 
আচার্ষগণ স্তোত্র ও সঙ্গীতদ্বার৷ নিয়ুলিখিতভাবে প্রেমা- 
ভক্তি লাভের উপায়সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন । 


আঁচাধ কথাটিব গভীর তাৎপর্য আছে। কাকে আধ্যাত্মিক “গুরু 
বলা হয়? যিনি ভগবং-সত্য উপলব্ধি করেছেন ও যিনি প্রেমাভক্তি লা 
করেছেন, তিনিই আচার্ধ--প্রকৃত গুরু | সকল মানবের প্রতি সহাঙ্গভূতিৎে 
তিনি উদ্বেল হন এবং ভগবং-সত্য উপলব্ধি করতে স।থককে সাহাঁয 
করেন। তিনি যে-কথা বলেন, সেই কথার পিছনে একটা শক্তি থাকে 
পু'থি-পড়া বিদ্যান্ন কোন কাঙ্গ হয় না। শঙ্কর বলেছেন : 

পাত্ডিত্য, সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত ভাষণ, শব্দ-সম্পদ্‌ এবং শান্বব্যাখ্যা, 
নেপুণ্য পণ্ডতিতগণকে আনন্দ দেয় বটে, কিন্ত এরা মুক্তি প্রদান করতে 
পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান না হওষ] পযন্ত শান্ত্রপাঠ নিক্ষল।১ 

৬ধন একটা প্রশ্ন উঠে, আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন কি? পৃবে 
বলা ভযেছে (দ্রব্য শ্ৃত্র ৩০) যে, পরাভক্কি বা ব্রক্ষজ্ঞান কোন ক্রিয়ার 
ঘল নয ব| কোন কারণের উপর নির্ভর করে না। ব্রক্ষজ্ান পূর্ব 
সম্পাদিত ঘটন|| প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবত্ব পূর্ব থেকেই বর্তমান 
কেবল অজ্ঞতার আবরণে ঢাকা। সেণ্ট জনের স্থসমাচারে আমর! পা 
কবি, “অন্ধকারের ভিতর আলো! জলে এবং অন্ধকার তা বুঝতে 


১ বিবেকচুড়ামণি, ৫৮ 


পরাভক্তি লাভের উপায় ৭৯ 


পারে না” এই অন্ধকার বা অজ্ঞত। দূর করবার জন্য চাই আধ্যাত্মিক 
সাধনা । 

ভগবংকপা সম্বন্ধীয় মতবাদে অন্যভাবে এই সতোর উপর জোর 
দেওয়া হয়েছে। কঠোপনিধর্দে আমরা! পাঠ করি, “শান্্-পাঠ, বুদ্ধির 
কৌশল বা অধিক শাস্রশ্রবণ দ্বারা ব্রদ্ধ বা ঈশ্বরকে জান। যায় নী! তিনি 
যাকে বর্ণ করেন, সে-ই তাকে লাভ করে। তিনি তাব সত্তা তার 
নিকট প্রকাশ করেন ।”১ 

কিন্ত কাকে তিনি বরণ করেন? তিনি বরণ করেন তাকেই, যার 
তাকে পাবার প্রবল ইচ্ছা থাকে । শ্ররামকুষ্ণ বলতেন, “গুরুর কথা মতো 
কাজ করতে হয়। খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাকে দেখা যায়। ব্যাকুলতা 
হলেই অকুণ উদয় হ'ল। তারপর স্থয দেখা দিবেন। বাকুলতীর পরই 
ঈশ্বর-দর্শন।” 

আচাষ শঙ্কর নির্দেশ কৰেছেন £ সাধকের মুক্তির সৌজা উপায় হ'ল 
_ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রার্থনার মাধ্যমে নিষমিত ভগবৎসংযোগ 1২ 

কেবলমীত্র “বেরিয়ে এস' কথাগুলি উচ্চারণ করলে গুপ্ধনেব আবরণ 
খুলে যায় না। ঠিক স্থানে যেতে হবে, গুপ্তধনের উপরের পাথ্ব ও মাটি 
সরাতে হবে, তারপর গুধধন পাবে। সেইরূপ আত্মার পবিত্র সত্য যা 
ঢাকা থাকে মায় ও তার কাধের দ্বারা, তাকে পাওয়া যায় ব্রহ্মাজ্ঞ পুরুষের 
নির্দেশিত ধ্যান, গভীর আত্মচিস্তা ও আধ্যাত্মিক সাঁধনাদাব+-_কিন্তু সুস্্ 
তর্কবিতের দ্বারা কখনও নয় ।৩ 

উপবের উদ্ধৃতি থেকে ধাবণ] হ'তে পাবে যে এই উদঘাটন আমাদের 
নিজের চেষ্টা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই সকল সাখনাদ্বারা আমবা৷ 

১ কঠ, ১২২৩ 


২ বিবেকচুড়ামণি, ৪২ 
৩ বিবেকচুড়।মণি, ৬৫ 


৮০ নারদীষ় ভক্তিস্থতর 


ভগবং-কপা অস্থভব করি। শুধু আনন্দান্ভূতি অথবা সবিকল্প বা নিবিকল্প 
সমাধি, যে-কোনরূপ উপলব্ধি হোঁক নাঁ কেন, প্রত্যেক যোগী পুরুষ সে 
কথা স্বীকার করেন। এই উপলব্ধি চেতন-ভূমিতে এত সহসা দীপ্তি পায় 
ষে, যৌণা বুঝতে পারেন, এই উপলব্ধি আসছে কোন দৃরেব বস্তু থেকে, 
ঠিক যেন একট1 বড় চুম্বক স্বাভাবিক চেতন-ভমিব বাইরে থেকে তার 
মনকে টেনে আনছে এই উপলবিতে | এটাই হ'ল ঈশ্বর ও তার 
কপার সোৌজান্জি উপলব্ধি। 

প্রীরামরুঞ্জদেব তাঁর শিহ্যগণকে বলতেন, “কপার বাতাস তো বইছেই, 
তোঁর! শুধু পাঁল তুলে দে।” আমার গুরুদেব প্রীয়ই বলতেন, “তোরা 
যদি ঈশ্বরের দিকে এক পা এগিয়ে যাস, তিনি তোদের দিকে এগিয়ে 
আসবেন একশো! পা11” 

আমার গুরুদেব আরও বলতেন, সংসারে সাফল্য লাভ করবার জন্য 
মানুষ চে! করে। কখনও মে সফল হয়, কখনও হয় বিফল। সাফল্য 
লাভ করলেও সে-সাফল্য হয় ক্ষণস্থায়ী । কিন্ত আধ্যাত্মিক জীবনে যদি 
কেউ সাঁখন। করে, সে কখনও বিফল হয় ন||] সে বস্তলাঁভ করবেই এবং 
সে-বস্ঘ চিরস্থায়ী ।” 

নারদ ইতিপূর্বে লক্ষ্যের সেই পরাভক্তির, সত্য প্রকৃতির- সংজ্ঞা 
নির্দেশ করেছেন। এখন সেই লক্ষ্যে কি উপান্ধে উপনীত হওয়া যায়, সেই 
কথা বলছেন। এদের মধ্যে যে-কোন একটি বা কয়েকটি বা সব কয়টি 
উপাপ্ অবলম্বন করলে লক্ষ্যে পৌছানে। যাঁষ। 

এগুলিকে ছুভাগ করা যায়-নেতিবাঁচক ও ইতিবাচক । উভয়েরই 
প্রয়োজন শাঁছে, তবে প্রেমাভক্তির পথে ইতিবাচক দিকটির উপর অধিক 
গুরুত্ব দেওয়া হয। 

শ্রীরামরুষ্দেব বলতেন, “আলোর দিকে এগিয়ে গেলে, অন্ধকার 
পিছনে পড়ে থাকে ।” আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে পাঠ করি £ “ঈশ্বরের প্রতি 


পরাভক্কি লাভের উপাস্ ৮১ 


অন্থরক্ত হও, ঈশ্বরে হৃদয় দুঢ়ভীবে স্থাপন কর, তাহ'লে পাবে বৈরাগ্য, 
জ্ঞান ও ঈশ্বরদশন |” 
নিম্নলিখিত সুত্রে নেতিবাচক পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে : 


তশ তু বিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গভ্যাগাচ্চ ॥ ৩৫ ॥ 
পরাভক্তি লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ত্যাগ 
করিতে হয় ও তাহার প্রতি আসক্তিও ত্যাগ করিতে হয় । 


ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ও ত।র প্রতি আসক্তির প্রূত অর্থ কি? 

শ্ররামরষ্দেব এদের বলতেন, “বিষয়্ু্ধ' এবং বিষয়বুদ্ধির সংজ্ঞা 
দিতেন, “কামিনী ও কাঁঞ্নে' আসক্তি । 

আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ অপরিহাধ। আমল কথা 
হ'ল এই যে, বিচারের তরবারি ঘোরাতে হবে। আমার গুরুদেব বলতেন, 
“বিচার কর, শাশ্বত আনন্দলাঁভের জন্য ক্ষণস্থায়ী ভোগ-স্থখ বিসর্জন 
দাও ।” 

্রীষ্টের বাণীতে আমরা এ একই বিচারের উপদেশ পাঁই। সেণ্ট 
ম্যাথুর স্থসমাচাঁরে আমরা পড়ি, পৃথিবীতে তোমরা ধন সঞ্কয় কোরো না; 
এখানে কীট ও মরচে সে ধন নষ্ট ক'রে দেবে, চোর চুরি করবে। ধন 
সঞ্চয় করবে স্বর্গে, সেখাঁনে কীট ও মরচে তা নষ্ট করবে না, চোর চুরি 
করবে না। যেখানে তোমার ধন সঞ্চিত আছে, সেখানেই রয়েছে 
তোমার হৃদয়ও।” 

একদিন আমি স্বামী তুরীয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “ধর্ম কাকে 
বলে?” উত্তরে তিনি বলেছিলেন £ “মন-মুখ এক করা'কে ধর্ম বলে। 
অতএব কাম ও লোভ ত্যাগ শুধু দৈহিক হলেই হবে না, মনেও তাদের 
ত্যাগ করতে হবে। 


ঙ 


নারদীয় ভক্তি সত্তর 


ভগবদগীতায় আমরা পাঠ করি, “শারীরিক কষেকটি কাজ ত্যাগ 
ক'রেও যার মন পড়ে থাকে বিষষবস্তুর উপর, সে নিজেকে প্রতারণা করে। 
তাকে কেবল মিথ্যাচারী বলা যেতে পারে।”১ 

কয়েকজন মনন্তত্ববিদ্দ একে “অবদমন” বলেন; তীদের মতে এটা 
জটিলতা সৃষ্টি করে। সে-জন্য তার বহিঃপ্রকাশ অর্থাৎ ইন্জিয়-নুখ 
চরিতার্থ করার পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্ত এ রোগের এটা ওষুধ নয। 
প্রকৃতপক্ষে, যদি কেউ জেব বাননীব বশ্ঠতা স্বীকার করে, তাতে তাঁর 
স্থথভোগের লালসা তৃপ্ত হয় না, সে সেই লালপসাকে বাড়িয়েই তোলে। 
তা ছাড়া ইঞ্জিয়াদির স্থখভোগের সামর্্যও সীমীবন্ধ। মনের বাসন! 
ক্রমাগত বেড়ে চলবে, কিন্তু ইন্দ্রয়গণ তৃপ্ত হবে না। স্বীকার করা উচিত 
যে, এই অতৃপ্তি আনবে নৈরাশ্যট এবং দুই বিরুদ্ধ শক্তির ফলম্বরূপ দেখা 
দেবে নানারূপ জটিলতা | 

শীক্ুষ্ণ ছিলেন একজন মহান্‌ মনন্তব্াবিদ্ঃ এবং তিনি আমাদিগকে ভণ্ড 
হ'তে বারণ করেছেন। এই রোগ নিবারণের জন্য তিনি কোন্‌ ওধধের 
কথা বলেছেন ?--প্রকৃত প্রশংসনীয় ব্যক্তি তার ইচ্ছাশক্তিঘারা ইন্জিয়- 
গণকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তীর সকল কর্ম নিংস্বার্থ। ব্রঙ্গলীভের পথে তীর 
সকল কর্ম চালিত হয়” 

যর্দি কেউ নিজেকে সংযত করবার চেষ্ট| না ক'রে ইন্জিয়গণের বশ্তা 
ত্বীকার করে, তা"হলে চিম্তাকে ভগবন্মুখী করা তার পক্ষে কষ্টকর হু | সে 
প্রার্থনা করতে পারে, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে ইন্দরিয়ন্থখ-ভোগের উপর। 

প্রার্থনা তখন হয় নিরর৫থক। ্ররামক্ক। উপদেশমূলক এক গল্পে 
বলেছেন : ও দেশে মাঠে জল আনে, মাঠের চার দিকে আল দেওষা 
আছে, পাছে জল বেরিয়ে যায। কাদার আল? কিন্তু আলের মাঝে 


১ গীতা. ৩৬ 


পরাভক্কি লাভের উপায় ৮৩ 


মাঝে ঘোগ, গর্ত। প্রাণপণে তো জল আনছে, কিন্তু ঘোগ দিযে সব 
বেরিষে যাচ্ছে । 

সেইজন্য নারদের মতে, ইন্তরিয়গুলির স্থখভোগের বিষয়বস্থ শুধু ত্যাগ 
করা নয়, সেই সব বিষয়বস্তর উপর আলক্তিও সেইসঙ্গে ত্যাগ করতে 
হবে। 

পরবর্তী স্থত্রে ইতিবাঁচক দ্দিকের কথা বল! হয়েছে : 


অব্যা বৃত-ভজনাগু ॥ ৩৬) 
লোকেইপি ভগব্দগুণশ্রবণকীর্তনাগু ॥ ৩৭ ॥ 


নিরবচ্ছিন্নভাবে সতত ভগবানের ভজনাদ্বারা পরাভক্তি 
লাভ হয়। 

জীবনের সকল কর্মে নিযুক্ত থেকেও ভগবানের গুণ শ্রবণ 
ও কীর্তনদ্বারা ভক্তি লাভ হয়। 


একে ইতিবাচক পদ্ধতি বলে__ইশ্বরের নিরবচ্ছিন্ন ভজন1। সতত 
অবিরামভাবে ঈশ্বরে হৃদয় ও মন স্থির রাখার মতো! অবস্থা লাভ করা! 
যায় আধ্যাত্মিক সাধনার অভ্যাসহ্বারা। সাধক তখন ঈশ্বরের সঙ্গে ভ্রম্ণ 
করেন, তার সঙ্গে আহার করেন, তার সঙ্গে নিদ্রা যান। সর্বদা তার 
উপস্থিতি উপলব্ধি ক'রে তিনি দিন ষাপন করেন। ব্রাদার লরেন্স 
বলেছেন, “ঈশ্বরকে জানতে হ'লে বার বার তার কথা চিন্তা করতে হবে; 
যখন আমরা তাকে ভালবাসতে পারব, তখন তার কথা আমাদের বার 
বার মনে পড়বে, কারণ তখন আমাদের হাদয় আমাদের পরমধনের 
সঙ্গে থাকবে। 

্রকষ। ভগবদ্গীতায় বলেছেন, __“অনন্চিত্ত হয়ে যে যোগী সর্বদা 


৮৪ নারদীয় ভক্তিস্থত্র 


আমাকে ম্মরণ করে, নিত্যযুক্ত সেই যোগীর নিকট আমি সহজে ধরা 
দিই ।”১ 

অনন্যচিত্ত হয়ে ঈশ্বর-চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন বু 
বলব যাবৎ অভ্যাস । 

মহান্‌ যোগী পতঞ্জলি বলেছেন, “একাস্তিক ভক্তিনহকরে অনন্থাচিত্তে 
বহুকাল ধ'রে চর্চা করলে অভ্যাস দৃটভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।” 

শঙ্কর এক মহান্‌ সত্য নিদেশ কবে বলেছেন যে, যর্দি কোন বাক্তি 
শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য সততার সহিত আন্তরিকভাবে চেষ্টা 
করেন, তিনি সাধনকালেই একজন সিদ্ধ পুরুষের মতো! হয়ে যান। 

কিকরলে আমরা সেই অবস্থা পাবো» যখন আমরা আমাদের হদয 
ও মনকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরে স্থির রাখতে পারবে! ? 

বহু প্রকার পদ্ধতি আছে। ইট্টমৃতির ধ্যান, তীর নাম জপ, আুষ্টানিক 
পৃজা, প্রভৃর নাম-গুণ কীর্তন, শাস্্পাঠ ও শাস্বের বিষয়বস্তর ধ্যান-ধারণা, 
ভগবদ্ভক্তের সেব।, মানবের মধ্যে ঈশ্বরের সেবা, উপাসনা মনে ক'রে 
কর্তব্য কর্ম সম্পাদন ইত্যাদি-_এবং গুরুনির্দেশিত কোন বিশেষ সাধনা 
এই সব সাধককে তার লক্ষ্যে উপনীত করে। 

অন্য কার্ধে নিযুক্ত থাকা সত্বেও ভক্ত কিভাবে ঈশ্বরে তার মন স্থির 
রাঁথতে পারে, সে সম্বন্ধে শ্রীরামরুষ। অনেক উদাহরণ দিয়েছেন : গ্রাম্য 
রমণী, মাথার উপর জলের কলসী, কলসীবর ভারসাম্য ঠিক রাখবার জন্য 
মন পড়ে আছে কলসীর উপর, কিন্তু এ দিকে সে অন্য মেয়েদের সঙ্গে গল্প- 
গুজব করছে। সতী স্ত্রী তার মন পড়ে আছে স্বামীর উপর, তিনি কখন 
বাঁড়ী ফিরবেন; সেই সঙ্গে মেয়েটি রান্নার কাজ করছে, শিশুসস্তানকে 
স্তন্য দান করছে। 


১ গীতা, ৮১৪ 


পরাভক্তি লাভের উপায় ৮৫ 


ইষ্টনাম ও ইষ্টচিস্তা যে ঈশ্বরে মন স্থির রাখার সহায়ক, এ বিষয়ে 
সকল ধর্মমতেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। 

সকল সম্প্রদায়ের বেদীস্তবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, ইঞ্টদেব ও তার নাম 
অভির । 

ঈশ্বর সম্পর্কে পতঞ্চলি বলেছেন, ঈশ্বরের পরিবর্তে “৪ম, একটি ব্যবহার 
করা হয়। এ শব্ষটি বার বার উচ্চারণ করতে হবে ও সেই সঙ্গে এ 
শঝের অর্থের বিষয় ধ্যান করতে হবে। এতে আঁসবে পুরুষ" (আত্মা )- 
এর জান, ধ্বংস হবে জ্ঞান-পথের সকল বাধা। 

কঠোপনিষদে বল! হয়েছে, “সকল বেদ যে লক্ষ্যের বিষয় ঘোষণা! 
করছে, সকল প্রকাঁর তপন্যাদি কর্ম যার অন্তনিহিত, যার অন্বেষণে লোকে 
্হ্ষচধ পালন করেন, সেই বিষয় সংক্ষেপে বলছি। তাহ'ল: “ওম? | 

“এই অক্ষরই ব্রন্ম। এই অক্ষর সত্যই স্বোতরুষ্ট। এই অক্ষর 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অবলম্বন ও সর্বোত্ম প্রতীক | যিনি এ কথা জানেন, 
তিনি ব্রহ্মজ্ঞক্ূপে সম্মানিত হন।”১ 

মুণ্ডকোপনিষদে আমরা পাঠ করি, “অস্থপম উপনিষদ্-ধগ্কে লাগাও 
ভক্কিমূলক উপাসনারূপ ধারালো! বাণ তার পর একাগ্র মনে ও প্রেমমগ্ন 
হদযে এ বাঁণে টান দাও ও অক্ষয় ত্রন্মরূপ লক্ষ্য বিদ্ধ কর। 

“ওম্‌ ধন্গক, জীবাত্মা বাণ ও ব্রদ্ধ লক্ষ্য। প্রশান্ত হৃদয়ে লক্ষ্য স্থির 
কর। লক্ষো বাণকে যেমন ছেড়ে দেওয়া হয়, সেইরূপ তাতে নিজেকে 
ছেড়ে দাও । ২ 

*ওম্‌ শবটি ছাঁড়া ঈশ্বরের আরও অন্ত প্রতীক বা নাম আছে। 
শ্রচৈতগ্তদেব তার প্রার্থনায় বলেছেন, “ছে প্রভূ, তোমার বহু নাম, 


১ কঠ, ১1২1১৫-১৩ 
২ মুণ্ক, ২২।৩-৪ 


৮৬ নারদীয় ভক্তি সুত্র 


প্রত্যেকটি নাঘে তোমার শক বিরাজিত। এই নামস্মরণে দেশ-কালের 
কোন নিপ্নম নেই। এইব্ূপ তোমার রুপ11৮১ 

ঈশ্বরের নামকে বলা হয় “মন্ত্র । অনেক নাম, মন্ত্রও অনেক ; সেই 
মন্ত্র নির্ভর করে ঈশ্বরের যে বিশেষ ভাবমৃতিকে ভক্ত আরাধনা করতে 
পছন্দ করেন, তার উপর । দীক্ষাদানকালে গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দান করেন। 
ভক্তের ইষ্টদেবের অস্তিত্ব এ মন্ত্রের ভিতর কেন্দ্রীভূত করা হত্ধ একটি শব্দ- 
সংকেতের আকারে। এই শব্ধসংকেতগুলি মুনি-ধধিগণেব গুঢ়তম আধ্যাত্মিক 
অনুভূতি প্রকাশ করে। মন্ত্র-ুপের সময় মন্ত্রের অর্থের উপর ধ্যান করার 
অর্থ এই যে, নাম-জপের সময় সাধককে ঈশ্ববের উপস্থিতি অন্রুভব করার 
চেষ্টা করতে হয়। দীক্ষা-দীনকালে এই মন্ত্েব সাহায্য গুরু আধ্যাত্মিক 
শক্তি প্রেরণ করেন। মন্ত্রে যে এক্তি সঞ্চারিত কবা হয়েছে, নাঁম-জপের 
দ্বার তা শিষ্বের মধ্যে প্রকট হ্য়। 

প্রচৈতন্যদেব তাব প্রার্থনায় আঁবও বলেছেন £ 

“ছে নাম, চন্দ্রাীলৌোকের মতো জদকপদ্মে ঝরে পড়, তোমাকে 
জানবার জন্য জদয়-দবয়ার খুলে দাঁও। হে আত্ম, অবিরাম তাঁর নাম কীর্তন 
কর। প্রতি পদে তার অমৃত আশ্বাদন কর। তীর নাঁমে মান করে তাব 
আনন্দ-তরঙ্গে নিমগ্ন হও ।” 

নৃতন ও পুরাতন দুটি বাইবেলে ঈশ্ববেব নামজপ-দপ আধ্যাত্মিক 
সাধনা অন্থমোদ্িত হয়েছে £ “প্রভুর নাম-গুণগান কর, এস, আমরা 
এক সঙ্গে তার নাম গান করতে করতে উল্লসিত হই 1৮২ 

“এস, আমব। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রসার অর্থ্য অবিরত নিবেদন 
করি, ঈশ্বরেব জন্য তার নাম-গুণগাঁন করা আমাদের ওষ্ঠাধরের ফল।”৩ 


১ শিক্ষার্টকম্‌ 
২17৭8 11029 
৩ [ব61)1৬%75 


পরাভিক্ত লাভের উপায় ৮৭ 


“যে কেউ ঈশ্বরের নাম নিয়ে প্রার্থনা! করবে, সে-ই উদ্ধার হবে।”১ 

সেণ্ট জনের হ্থুসমাচারে লিখিত আছে, “সত্য সত্যই আমি তোমাকে 
বলছি; আমার নাঁম নিয়ে পবম পিতার নিকট তুমি যা চাঁইবে, তিনি 
তোমাকে তাই দেবেন। এখন পর্যন্ত আমার নাম নিপ্পে তুমি কিছুই চাঁও 
নি, চাঁও, চাইলেই পাবে, তোমার আনন্দ পূর্ণ হবে ।” 

যীশুর প্রার্থনা এক প্রকার মন্ত্র। এই প্রার্থন| ষ্টার্ন অর্থডক্স। চার্চ? 
কর্তৃক স্বীকৃত। ছু-খানি বিখ্যাত পুস্তক "দি ওয়ে অব্‌ এ পিলগ্রিম” এবং 
তার পরিশিষ্ট “দ্য পিলগ্রিম কন্টিনিউজ. হিজ ওয়ে'-তে এই প্রার্থনার 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে । এই পুক্তকে উনবি'শ শতাব্দীর একজন রুশ-দেশীষ 
ভক্তের আধ্যাত্মিক তীথ যাত্রার বিবর্ণ লিপিবদ্ধ আছে £ 

“যীশুর অবিরাম আস্তরিক প্রার্থন/র অর্থ হ'ল--ওষ্টদ্বারা মনে, হদযে 
যীশুর ম্বগাঁয় নাম নিয়ে সতত নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনা ; প্রার্থনার সময় তাৰ 
মতত উপস্থিতির এক মানসিক চিত্র নির্মাণ করতে হবে। প্রার্থনার ভাষা, 
“010 ]5505 01715, 1826 10610 01 2176- প্রভু যীনুশ্ীষ্ট, 
আমার প্রতি কপা কব। এই আকুল আবেদনে অভ্যন্ত হ'লে ফলস্ববূপ 
উপলব্ধি কর! বায় এক গভীর সাস্বনা, অস্থভব করা! যায় এই প্রার্থনার 
একান্ত প্রশনোজনীয়তাঁ। তখন এই প্রার্থনা ছাঁড়া থাকা যাঁ না, নিজের 
ভিতর থেকে প্রার্থনা উঠতে থাকে আপনা হ'তে |... 

“বার বার একই প্রীর্থন। জানানোকে তথাকথিত অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি 
মনে করেন যে, এটা মূর্ের যন্ত্রচালিত চিন্তাহীন কাঁজ। কিন্তু ছুঙীগ্যবশত: 
তারা জানেন না যে, এই যন্ত্রগালিত অভ্যাসের ফলস্ববপ কী বহস্ত উদঘাঁটিত 
হয়; তারা জীনেন না যে, ওঠদ্বারা পুনঃ পুনঃ সংঘটিত এই মন্ত্রজপ ইন্জিয়ের 
অগোচরে পরিণত হয় হৃদয়ের অকুত্রিম আকুল আবেদনে , এই জপ 


গা সপ পপ 


১ [২0128175 


৮৮ নারদীয় ভক্তিস্থত্র 


জীবনের অস্তস্তলে প্রবেশ করে, আনন্দম্বৰপ হয়, আত্মার পক্ষে 
ত্বাভাবিক হয়, আনে আলোঁক ও পুষ্টি, নিষে যাঁয় ঈশ্ঘর-সংযোগের 
পথে ।” 

ত্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় এই নিরবচ্ছিন্ন « অবিরত ঈশ্বরের পৃজা 
বিষয়ে উপদেশ সংক্ষেপে বলা হচ্ছে £ 

“দিবারাত্রি ঈশ্বরচিস্তা কর, অন্য চিন্তা যতদুর সম্ভব কোরো না। 
দৈনন্দিন যে-সব চিস্তাঁর প্রয়োজন, তা করবে তারই মাধ্যমে | "আহারে 
তিনি, পাঁনে তিনি, নিদ্রাতেও তিনি? সর্বজ্র সব কাজে তাঁকে দর্শন 
করবে। অপরকে ভগবংকথা বলবে। 'এটা খুবই উপকারী । 

“যখন সমস্ত অস্তুঃকরণ অবিচ্ছিন্ন ধারাঁয ঝ'রে পড়ে ঈশ্বরে, যখন অর্থ, 
নাম্‌ বা যশ অন্বেষণের সময় থাকে না, যখন ইশ্বর ছাডা অন্যবস্থ চিন্তা 
করার সময় থাকে না, তখন তোমার হৃদয়ে আসবে সেই অসীম বিস্ময়কর 
প্রেমের আনন্দ। প্ররুত প্রেম বাদিত ভয় প্রতি মুহূর্তে এবং এ প্রেম সর্বদা 
নৃতন- অন্তভবের দ্বারা তা জানা যাঁয়। প্রেম সর্বপেক্ষা সহজ সাধনা । 
প্রেম স্বাভাবিক, তাই যুক্তির জন্য অপেক্দ। কবে না। প্রতিপাদনের 
পযোজন নেই, নেই প্রমীণের প্রযীজন | আমর নিজের মনেব দ্বারা, 
বিচারদ্ারা বস্থকে সীমাবদ্ধ করি। জাল ফেলে আমব। কোন কিছুকে 
ধরি তারপন বলি যে, আমর| তাঁকে প্রতিপাঁদন কবেছি। কিন্তু ঈশ্বরকে 
আমরা কণনও জাল ফেলে ধবতে পারি না।” 

বিবেকানন্দ নিজেই তীর গুরুদেবের প্রতি ভালবাসার একটি উদাহরণ 
স্থাপন করেছেন। শ্ররামরুষ্চ নরেনকে অস্তরের সহিত ভালবাসতেন । 
কিশোর নরেনকে পরীক্ষ! করবার জন্গ একবার শ্ররামকৃষ্ধদেব কয়েকমাস 
যাবৎ নরেনকে উপেক্ষা করলেন, তার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ রাখলেন। 
তারপর একদিন নরেনকে দিজ্ঞাস। করলেন, “তাকে এত উপেক্ষা করি, 
তবু কেন বাঁর বার আমাকে দেখতে আসিস? নরেন উত্তর দিলেন, 
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“আমি আপনাকে ভালবাসি, তাই আপনাকে দেখতে আসি ।” প্ররুত 
ভালবাসায় কোন অভিপ্রায় থাকা উচিত নয়। 


মুখ্যতম্ত মহু্কপয়ৈব [ভগগবগুকুপালেশাদ্‌ বা] ॥ ৩৮ ॥ 
মহুগুসঙ্গত্ত দুল ভোহগম্যোহমোঘম্চ ॥৩৯॥ 
লভ্যতেহপি তগুকুপয়ৈব ॥ ৪০ ॥ 
প্রধানত; মহাপুরুষের কৃপায় ভক্তি লাভ হয়। 
কিন্তু সাধুসঙ্গ হূর্সভ, কারণ সাধু চিনিতে পারা খুব কঠিন; 
কিন্তু সাধুসঙ্গ লাভ হইলে তাহার ফল অবার্থ। 
একমাত্র ভগবৎ-কুপাতেই মহাপুরুষ-সঙ্গ লাভ কর! যায়। 


ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, যিনি ব্রহ্মজ্জান লাভ করেন তিনি মহাঁন্‌ গুরু 
হন। তিনি দেবমানব। আমরা উপনিষদে পাঠ করি, “সতা সত্যই 
্রদ্ষজ্ঞ পুরুষ বর্ষের সহিত এক হয়ে যান।” এরূপ গুরুর কপালাভ ও 
ভগবত-কপালাভ একই বস্ত। 

শ্রীরামকষ্ণদেব বলতেন, “গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা 
দেবেন। মাহুষ গুরু (যিনি ব্রহ্গজ্জীন লীভ করেছেন ) যেন একটি নাল? 
সেই একই পুকুরের জল তার ভিতর দিয়ে যাঁয়। 

আমরা শ্রীমদ্ভীগবতে পাঠ করি : 

“আধ্যাত্মিক সদসৎ বিচার, পুণাকর্ম, যাগযজ্ঞ, পাঠ, তপশ্চধা, পবিত্র মন্ত 
জপ, তীর্থভ্রমণ, নিষ্পাপ আচরণ--এ সব আধ্যাত্মিক উন্নত্িলাভে সাহায্য 
করে : কিন্তু সর্বাধিক সাহায্য করে সাধুসঙ্গ ; অনেকেই দেবমানবগণকে 
ভালবেসে ও তীদের সেবা ক'রে ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ করেছেন, বেদপাঁঠ ও 
তপশ্চধাদ্বারা নয় ।” 


৯» শ্রীমদভাগবত, ১১1১২1১-২ ও ৭ 
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যিনি গুরু, তিনি শি্টের দিব্যদৃষ্টি উল্মীলন করেন। বিশ্বপার-তন্বে 
আমরা নিম্নলিখিত গুঁরুস্তো ত্রটি দেখতে পাঁই : 

“সেই সদ্গুরুকে আমি নমস্কার করি, যিনি ব্রন্মানন্দম্বরূপ, যিনি পরম 
স্থথ প্রদাঁতা, যিনি নিলিপ্ত, খিনি পাথিব বন্ধনে আবদ্ধ নন, ধিনি জ্ঞানমৃত্তি, 
যিনি সুখ-দুঃখের অতীত, যিনি গগন-সদৃশ নি"্পাপ, যিনি তত্বমসি প্রভৃতি 
বাক্যের লক্ষ্য, এক, নিতা, বিমল, অচল, সকল বুদ্ধির সাক্ষী, ভাঁবাতীত ও 
তিগুণরহিত ।”১ 

এই স্ভোন্রে আমরা সদগুকর বৈশিষ্ত্য জানতে পাবি। 

এমন কি ঈশ্বরের অবতারগণকে, ঈশ্বরের পুত্রকে ও ধর গ্রবর্তক 
মহাপুরুষগণকেও গুরু বরণ করতে হয়েছিল। ব্রহ্গজ্ঞান নিয়ে জন্ম গ্রহ" 
করা সবেেও ঈশ্ববের অবতারগণ গ্ররুব শিষ্য হয়েছিলেন কষ, বুদ্ধ) 
্ষ্ট এবং রামকুষ্ের গুরু ছিলেন । অবতারগণ আমাদিগকে ঈশ্বরাভিমুখী 
পথ প্রদর্শন করেন। 

রাঁল্ফ ওয়ান্ডে! এমারসন তাঁর “উসেস অব্‌ গ্রেট ম্যান" নামক প্রবন্ধে 
লিখেছেন : 

“আমাদের চক্ষুতে তীর নিজেব প্রতিমৃতি চিত্রিত করতে হন্দর 
পুরুষেন চেষ্টার প্রয়োজন হয় ন।। জ্ঞানী বাক্তিরও তার গুণাবলী অপরকে 
সমর্পণ কবতে তার বেশী কিছু প্রয়োজন হয় ন|।"."মহৎসঙ্গে আমাদের 
চিন্ত। « আচরণ মহং হম। এই সংক্রমণ এত দ্রুত হয় যে, একদল 
লোকের মাঝে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি থাকলে সকলেই জ্ঞানী হন।... 
আমিত্র-ভরা চক্ষকে নির্মল করতে মহং বাক্তগণ অঞ্ন-শ্বদূপ। মহং 
ব্ক্তিগণের শক্তিৰ এঢঠ চাবি, তাঁদের শক্তি আপন। থেকে ছড়িয়ে 
পড়ে ।”২ 

১ ব্রহ্মানল্সং পরমনূখদম্**.ইতয।দি 
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ওরুর প্রয়োঞ্জনীয়তা সম্পর্কে বিবেকানন্দের লেখা থেকে পুনরায় উদ্ধৃতি 


দেওয়। হচ্ছে, “বন্ধনমুক্ত পুরুষের শরণ লও, যথাসময়ে তিনি কপা ক'রে 
তোমাকে মুক্ত করবেন ।” 


গুরুকপা বা ভগবংকূপা একই বস্ত। সেই কপ! পেলে সাধক 
পরাভভ্তি ও ব্রদ্ধনংযোগ লাভ করেন। 

বলা হয়েছে, “মহাপুরুষের কূপালাঁভ করলে তার খল অব্যর্থ ।' 
মহাঁনির্বাণ-তন্ত্রে আমর! পাঠ করি, “মন্তরগ্রহণমাত্রেণ দেহী ত্রহ্মময়ং ভবেং |” 
_গুরুর নিকট থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করা মাত্র শিষ্কের ব্রন্মের সহিত 
সংযোগ ঘটে | 

ইতিহাসগত অথব। পরম্পরাগতভাঁবে আমর] জানি যে কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট এবং 
বুদ্ধের স্থায় ঈশ্বরের অব্তারগণ স্পর্শ দ্বারা পাপীকে খধিতে পরিণত 
করেছিলেন। শ্রীবামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও আমরা জানি যে, তিনি মাতাল ও 
বেশ্তাগণকে সাধুতে পরিণত করেছিলেন। এইরূপ একজনকে-__গিরিশ 
ঘোঁষকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তীর উপস্থিতিতে লোকে 
পবিত্রতা অনুভব ক'রত। 

আমরা আরও দেখেছি, শ্শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মীনন্দ, 
প্রেমানন্দ এবং আরও অনেকে কিভাবে পাপীর প্ররুতি পরিবর্তন করতেন 
এবং সেই পাপী হয়ে যেত পবিত্র নারী বা পুরুষ। 

একজন শিষ্যের সহিত আমার গুরুদেবের কথাবাতী শুনে আমার 
[প্রত্যয় হয়েছিল যে, গুরুকুপার ফল অবার্থ। মহারাজ শিষ্তকে বললেন, 
“মুর পর তোমার কি হবে, তার ব্যবস্থা আঁমি ইতিপূর্বেই ক'রে রেখেছি 
[ এব অর্থ-_মৃত্যুর মুহূর্তে শিষ্য ঈশ্বর দর্শন করবেন ও জন্ম-মৃত্যু ও পুনর্জন্মের 
বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের নিকটে যাবেন। ) কিন্তু জীবিত অবস্থায় 
যদি মুক্তির আনন্দ পেতে চাও, তাহলে চেষ্টা কর, সাধনা কর।” 

তুমি যেন ট্রেনে উঠেছ। ঘুমোৌও বা জেগে থাকো, তৃমি তোমাঁব 
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গম্তব্যস্থলে নিশ্চয় পৌছাবে। তবে জেগে থাকলে পথের দুষ্ট উপভোগ 
করতে করতে যাবে । 

উল্লিখিত শিষ্যাটি একবার নির্জনে বাঁস ও তপশ্চর্যা করবার অঙ্মতি 
ভিক্ষা করলেন তার গুরুদেবের ( মহারাজের ) নিকট । কিন্তু “মহারাঁজ' 
শিষ্কের দুর্বলতাঁর বিষ অবগত ছিলেন। তিনি বললেন, “তোমর৷ 
তপশ্চর্ধা করবে কেন? আমরা যে তোমাদের জন্য সব কিছু কবে 
দিয়েছি ।” মহারাজ শিষ্যকে বললেন, “আমাকে ভালবাসো |” আরও 
তিনবার মহাঁরাঁজ এ শিল্পকে বলেছিলেন__ঠীকে ভালবাসতে । 

গুরুকে ভালবাসলে ঈশ্বরকে ভাঁলব'স! হয়| গুরুকে চিন্ত। করলে 
মন স্বতঃস্ফুর্তভাবে ইষ্ট্দেবকে চিন্তা করতে আবস্ত করে। 

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, গুরু শিষুকে দিব্যদৃষ্টি দন কবেন। আমাদের 
'রুদেব “মহাঁরাজ' (স্বামী ব্রহ্ধানন্দ ) আমাদের নিকট উপস্থিত থাকলে 
আমরা অন্থভব করতাঁম যে, ঈশ্বরদর্শন সহজ ও সরল। গুরু শিষ্বুকে এই 
সত্য উপলব্ধি করিয়ে দেন যে, ঈশ্বর তর খুব অস্তরঙ্গ | তিনি তার খুব 
নিকটে, তাঁর ভিতরে অস্তযাঁমীকপে সব্দা বিরাজিত আছেন । 

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে । মহাপুরুষদেব শিষাদের মধ্যে 
কেউ কেট বিপদে যান ও কামিনীকাঞ্চনে জাঁসক্ত হন বলে মনে হয়। 
এমন কি অবহনগণেন শিষ্কাদের মধ্যে« একপ উদাহরণ পাওয়া যায়। 
নবও দেখ| খায়, ভগবদদর্শন লাভ করেছেন এমন ব্যক্তিদের মধোও কেউ 
কেউ বিনয়ীসক হয়েছেন বলে মনে হয়। কেন এরূপ হয়? 

এব উত্তরে হিন্দুবা বলেন, প্রাবদ কর্ম পূর্জন্মের সংঙ্গারেব ফল, 
এমন সব প্রবণত। আছে, ঘা নিঃশেষ করা প্রয়োজন। এইসব ব্যক্তি 
পৃর্বজন্মের যোগাযোগ এ এভিজ্ঞত| সম্পূর্ণভাবে ভুলতে পারেন না। শাব 
পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন, দ্বিগুণ উৎসাহে আত্মসংযম লাভ করেন ও ঈশ্বরে 
প্রতি অন্রক্ত হন । 


পরাভক্তি লাভের উপায় ৯৩ 


শ্ীবামকৃষ্ণদেব বিবেকদংশনে জর্জরিত এক শিষ্যকে বলেছিলেন, “তুই 
গুরুর কৃপা পেয়েছিন্‌, তুই ভক্ব পাবি কেন? সাহস অবলম্বন কর্‌। 
তীত্র বামনার যত ঝড়ই আস্থক না কেন, যে গুরু-কুপা লাভ করেছে» 
সে কখনও সংসার-সাঁগরে ডুবে যেতে পাবে না।” 

খ্রীষ্টান ধর্মতত্তবিদ্গণ এই মত পোষণ করেন ষে, বিশ্বাসঘাতকতা! ক'রে 
ধীশতর যে শিষ্য তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, সেই জুডাঁস শ্রীষ্টের কৃপা থেকে 
বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু হিন্দুরা এ কথা বিশ্বাস করেন না। হিন্দুরা বিশ্বাস 
করেন যে, জুডালও স্বর্গে পরম পিতার নিকট গিয়েছে, কারণ জুডাস তার 
গুরুদেব ঈশ্বরের অবতার যীশুপরষ্টের কুপা লাভ করেছিলেন। 

এস, আমরা প্রতুর প্রার্থনা স্মরণ করি, “প্রলোভনের ভিতর আমাদিগকে 
নিয়ে যেও ন11” এবং শ্ররামরুষ্ণদেবের প্রার্থনা, “মা! তোমার ভৃবন- 
মোহিনী মায়ায় আমাদিগকে মুগ্ধ কোরো না।” 

শরপ্রীচণ্তীতে আছে যে, দেবগণও মহীমাস্সার স্তব করেছিলেন : 

“আপনি সমস্ত জগৎকে মোহগ্রস্ত করেছেন, আবার আপনিই প্রসন্ন 
হ'লে ইহলোকে শরণাগত ভক্তকে জন্বমৃত্যু প্রভৃতি সকল প্রকার বন্ধন 
থেকে মুক্তি প্রদান করেন ।”১ 

মহামায়া আমাদিগকে যে-সব প্রলৌভনের মধ্যে নিয়ে যান, সেগুলি 
কি? মহামায়ার ভুবনমোহিনী মায়াই বা! কি? ঈশ্বরের নিজ শক্তিই 
এই মহামায়া। বহিমুখী ইন্দ্িয়্গণ এই সই জগতের সুখ ভোগ করতে 
চায়; তাঁর! তুলে যায় যে, ঈশ্বর-_যিনি মুক্তি ও আনন্দের আদি কারণ, 
তিনি আমাদের ভিতর বিরাজিত। 

এখন ৩৯ সংখ্যক শ্বৃত্রের প্রথম অংশ বিবেচনা করা বাক। “সাধুসঙ্গ' 
দুর্লভ, কারণ সাধু চিনতে পারা খুবই কঠিন। 


পপ পপ অপ 


১ চ্তী, ১১৫ 





৯৪ শারদীয় ভক্তিস্ুত্র 


যীশু পরিক্ষীরভাবে দেখিয়েছেন যে, মহাপুকষকে চেন। খুব কঠিন। 
"জন খেতেও আমতেন না, পান করতেও আনতেন না; লোকে বলত, 
তার একটা শপ্নতাঁন অঁছে। “মাঁছুষেব ছেলে” খেতে আসে, পান করতে 
আসে; তারা বলত, এ পেটুক ও মাতাল লোকটিকে দেখ, সে সরাই- 
ওয়ালা ও পাঁপীদের বন্ধু |” 

আমার গুরুদেব বলতেন, “ক-জন তৈরী আছে? হা? অনেকে 
আমাদের কাছে আসে বটে। দেবার মতো ধনও আমাদের অনেক 
আছে; কিন্ত তারা চায় শুধু আলু, পেয়াজ আর বেগুন 1” 

অন্যভাঁবে বলা যাঁয়, তৃষ্ণার্ত হ'লে শীতল জল ভাল লাগে। “অন্বেষণ 
কর, পাঁবে।” 

কঠোপনিষদে আমরা পাঠ করি £ “মনেকে আত্মার বিষয় শুনতেই 
পায় না। ধীরা খোনেন, তাদের মধ্যেও অনেকে বুঝতে পারেন না । 
বিশ্ময়কর তিনি, যিনি একথা বলেন। বুদ্ধিমান তিনি, যিনি এই শিক্ষা 
গ্রচণ করেন। ভাগাবান্‌ তিনি, যিনি সদ্গুরুর উপদেশে এবিষয় বুঝতে 
পারেন। 

“অজ্ঞ লোকের উপদেশে আত্মীর সত্য সম্পূর্ণভাবে বোঝা যায় না। 
আম্মার ব্যাখা! অতান্ত দুরূহ ও যুক্তি-বিদ্ার বাইরে। যেগুরু আত্মা ও 
ব্রহ্ষকে অভেদ জানেন, তার উপদেশে অসার মতবাঁদকে পিছনে ফেলে 
রেখে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাঁয়।১ 

সেপ্ট ম্যাথুর স্থুসমাচারে আমরা পাঠ করি, “উপদেশ-মূলক গল্পের 
মাধ্যমে যন তাহাদিগকে অনেক কথ] বলেছিলেন, “একজন বাঁজ-বপনকারী 
বীক্গ বপন করতে গিয়েছিল। বীজ ছড়াবাঁর সময় কতকগুলি বীজ প'ড়ল 
রাস্তার উপর, পাখিরা এসে সেগুলি খেয়ে গেল? কতকগুলি প'ড়ল পাথুরে 
মাঁটির উপর, সেখানে মাটি ছিল কম, চারা জস্মালো বটে, কিন্তু মাটি 


১ কঠ, ১২৭-৮ 


পরাভক্তি লাভের উপায় ৯৫ 


গভীর না থাকায় স্থর্য উঠলে সেগুলি ঝলসে গেল, শিকড় না থাকায় 
সেগুলি শুকিয়ে গেল; আরও কতকগুলি বীজ পড়ল ভাল মাটিতে; 
তারাই শস্তভারে সফল হ'ল,_কারও একশটি শীষ, কারও ষাটটি বা 
তিরিশটি। যাঁর কান আছে, সে শোঁন 1” 

তাই পুনরায় যীন্তকে বলতে শুনি, “শুকরের সম্মুখে ঘুক্তা ছড়িও ন1” 1১ 

শঙ্করাচার সতাই নির্দেশ করেছেন, “একমাত্র ঈশ্বরের কৃপায় আমরা 
তিনটি স্থষোগ লাঁভ করতে পারি, “মহুয্যত, মুমুক্ষৃত্ত ও মহাপুরুষসংশ্রয়” 
অর্থাৎ মন্য্য-জন্ম, মোক্ষলাভের ইচ্ছ! ও বরহ্ষজ্ঞ গুরুর শিষ্য ।২ 

মোক্ষলাভের জন্য যখন প্রবল ইচ্ছা জন্নায়, সাধক যখন ঈশ্বর-লাভের 
জন্য ব্যাকুল হন, তখন জমি বীজ বপনের উপযোগী হয়। সাধক তখন 
গুরুর ক্পা লাভ করেন। যখন সাধক বিশ্বস্তভাবে আগ্রহের সহিত 
আধ্যাত্মিক জীবন অন্বেষণ করেন, আধ্যাত্মিক শক্তি-প্ররককে তখনই 
আসতে হয়। 


তন্মিংস্তজ্জরনে ভেদাভাবাগু ॥ ৪১ ॥ 
ভক্ত ও ভগবানে ভেদ নাই । 


ঈশ্বর তাঁর অসীমতায় সকল জীবের মধ্যে বাম করছেন; অর্থাৎ ব্রহ্ম 
ধিনি অদ্ধিতীয়, অসীম, পূর্ণ ও সতা, তিনি বিরাজিত আছেন সকল 
জীবে ও সর্বত্র। সংস্কৃতভাঁষায় একটা কথা আছে, “আত্রহ্ষন্তস্বপর্যস্তম্‌ 
অর্থাৎ স্যগ্িকতা ব্রন্ধা থেকে তৃণ পর্যস্ত সকলের মধ্যে তিনি সমানভাবে 
বিরাজ করেন। কিন্তু প্রকাশের পরিমাণে পার্থকা আছে। মাহুষে তার 
বেশী প্রকাশ । সেজন্য বলা হয়, ধন্য মন্তয্ব-জন্ম' | কারণ মানুষেরই 


১1406, 7-8 
২ বিবেকচুড়ামণি-৩ 


৯৬ নাব্দীয় ভক্তিস্থজর 


আছে ঈশ্বরোপলব্ধি ও ব্রহ্-স'যোগ লাভের স্থযোগ ও শক্তি। আবার 
মান্ষের মধ্যে তার ভক্তগণের ভিতর পূর্ণ প্রকাশ_ ধারা তাকে দেখেছেন, 
তার সঙ্গে কথা বলেছেন, তার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছেন। তার সঙ্গে 
এক হয়ে যাবা পব ভক্তগণ তাদের মনোহবণকাীরী প্রিয়তম প্রভূ ভগবীনের 
প্রেমিক হযে থাকেন । ঈশ্বর কারও প্রতি পক্ষপাত করেন না? তিনি 
আমাদের সকলকে ভালবােন ; কিন্তু ভগবদভক্ত তার অস্তরঙ্গ । ভক্তগণই 
কেবল জানেন ও অনুভব কবেন সেই হৃদয় অভিভূতকাঁবী ভগবংপ্রেম । 

শ্রমদ্ভাগবতে ভগবান্‌ ছুবাঁসা-মুনিকে বলছেন £ 

“আমার ভক্তগণকে মামি ভালবাসি আমার প্রেমে আমি স্বেচ্ছা 
তাদের দাসত্ব ববণ কবি। অন্য আব কি হ'তে পারে? এই সকল ভক্ত 
যে আমাব জন্য শ্বেচ্ছাষ সর্বস্ব উৎসর্গ করে। তারা সম্পূর্ণভাবে আমার 
শরণাগত 1১ 

শ্রবামকুষ্দেব বলতেন, “ভাগবত ভক্ত ও ভগবান একই বস্ধ। 
একবাঁব-াঁব একটি দর্শন হয : শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-মৃত্তি থেকে একটি 'ালোক- 
রশ্মি বেব হযে স্পর্শ কবে তীকে ও ভাগবত-গ্রন্থকে-_-দেখিষে দেয় যে 
ভাঁগবশ, ভক্ত ও ভগবান্‌্-_-তিনটি একই বস্ত। 

মুণ্ডক-উপনিষদে আমরা পঠ করি ঃ 

“জ্ঞানী ব্যক্তি ত্রদ্ধকে জানেন, ব্রঙ্ধ যিনি সকলের আশ্রঘ, যিনি 
বিশুদ্ধজ্যোতিতে প্রকাশ পান, ধার মধ্যে অস্তহুক্ত রয়েছে বিশ্বব্রন্ধাণ্ড। 
ধার। নিদদামভাবে এইবপ জ্ঞানার উপাসন। করেন, তারা জন্ম ও মৃত্যুর 
সীম| অতিক্রম করেন ।”২ 

ভক্তগণ নিঙ্গের/ই একটি শ্রেণী, তাদের নেই কোন ধর্ম কুল ব। জাতি, 
বিশেষ কোন ধর্ম-সম্প্রদ য়তুন্তও তার! নন | তীর] হিন্দু নন, খ্রীষ্টান নন, 


১ ভ্রীমদ্ভাগবত ৯1৪।১৩ 
১ ম:ঃউঃ 


পরাভক্তি লাভের উপায় ৯৭ 


মুসলমান নন, ইহুদীও নন-_তীরা শুধু ঈশ্বরের ভক্ত নাবী ও পুকুষ_জাতি 
ও ধর্মেব অনেক উর্ধবে। অতএব এইবপ একজন ভগবদ্ভক্তের কৃপা! 
লাভ ও ভগবং-কৃপা লাভ একই বস্ত। 


তদেব সাধ্যতাম্‌ তদেব সাধ্যতাম্‌ ॥ ৪২ ॥ 
অতএব মহাপুকষেব কপালাভেব জন্য প্রার্থনা কর। 


ইতিপূর্বে বলা হযেছে যে, যদি কাঁবও মনে ভগবান্লাঁভের প্রবল 
ইচ্ছা হয এবং সতাই যদি তিনি ভগবংপ্রেম লাঁভেব জন্য উৎস্থক হন, 
তাহ'লে তিনি তাঁর গু খুঁক্দে পাবেন, যে গুরু তাকে আধ্যাত্মিক পথে 
নিষে যেতে পারেন ও ভগবংপ্রেম লাঁভের উপীষ দেখিয়ে দিতে পাবেন। 

অতএব সাধকের পক্ষে সদসং বিচাঁব ছ্বাবা ভগবান্‌ লাভের প্রবল 
ইচ্ছ] জন্মানোই বিশেষ প্রয়োজন । 

শঙ্কর নির্দেশ করেছেন £ “মোক্ষলাভেব ইচ্ছা সামান্য বা মাঝাঁবি 
বনের হ'লেও গুরুকুপাষ এব ত্যাগ ও শাস্তি প্রস্ততি পুণ্যের সাধনাদ্ধার' 
সেই ইচ্ছা ক্রমশঃ বধিত হয । এই ইচ্ছার ফলও পাঁওষা যাঁষ।”১ 


১ বিবেকচুড়ামণি, ২৮ 
৭ 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


সংসঙ্গ ও প্রার্থনা 


দুঃসঙ্গঃ সর্ব থৈব ত্যাজ্য: ॥ ৪৩ !। 
সবপ্রকারে ছুঃসঙ্গ তাগ কর। 


ছুঃসঙ্গ তাগ কর, আধ্যাত্মিক সাঁধলার প্রথম অবস্থায় এট] বিশেষ- 
ভাবে প্রযোজন। শ্ররাঁমকঞ্দেব বলতেন, "যখন চারা গাছ থাকে, 
তখন তার চাবদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে 
খেষে ফেলে ।” গাছ বড় হ'লে কত লোককে ছায়া দেয়। 

দুঃসঙ্গ বলতে শুধু বিষধী লোকের সংস্গ বুঝায না, লোভ-উদ্রেককারী 
বস্তসকলকেও বুঝাষ। উপনিষদের একটি প্রার্থনায় আছে : 

“আমর। কর্ণে যেন শ্রবণ কবি তোমার কল্যাণ বচন, চক্ষতে যেন দর্শন 
করি তোমার পবিত্রতা, স্থস্থিব দেহে তোমার উপাসনা ক'রে যেন দেবকর্মে 
জীবন যাপন করি।” 

একট! কথা আছে £ “জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কব ও সর্ব বস্তুতে বর্গ দর্শন কব |” 

আমব| দেখি, মহাপুরুষগণ সাঁধু 9 পাঁপীর মধ্যে পার্থক্য করেন পা। 
মহ পুরুষের কূপ লাভের জন্য ধাবা তার খরণাগত হন, তারা যত বড় 
পাঁপ কাজ ককন ন! কেন, তীরাঁও ডচ্চ অবস্থা লাভ করেন ৫ সময হ'লে 
ভাবাঁও সাঁধুতে পরিণত হন। 

শিরামরুষ্দেব বলতেন যে, সকলের মধ্যে ঈশ্বব আছেন, তাই ব'লে 
তুমি বাঁঘকে কোলে কোঁবে। না। যাই হোক, দেবমানবের উপস্থিতিতে 
বাঘ৪ তার হিশ্্ত| ভুলে যাঁধ ও মেষশিশুতে পরিণত হষ। 


সংসঙ্গ ও প্রার্থনা ৯৯ 


ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার গুরুদেব “মহারাজে'র জীবনের এক 
অদ্ভুত ঘটনা প্রতাক্ষ করেছিলাম। মান্রাজে একদিন আমার ও আমার 
এক গুরুভাই-এর সঙ্গে মহারাজ বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় কোথা থেকে 
একট] পাগলা ষাঁড় এসে কয়েক গজ দূর থেকে মাথা নামিয়ে আঘাত 
হানবার জন্ত আমাদের দিকে আসতে লাগল। আমার গুরুভাই ও আমি 
মহারাজকে রক্ষা করবার জন্য তার সামনে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু 
মহারাজ হাত বাড়িয়ে আমাদের পিছন ঠেলে দিলেন ও নিজে ষাঁড়ের 
সামনে স্থির হয়ে দীড়ালেন। কিছু ইতস্তত: ক'রে যাড়টি শাস্ত হ'ল ও 
কয়েকবার এপাশ ওপাঁশ মাথা দুলিয়ে আমাদের রাস্তা ছেড়ে দিল। 


কাম-ক্রোধ-যোহ-স্মৃতিজংশ-বুদ্ধিনাশ-সর্বনাশকা রণত্বাৎ ॥ 88 ॥ 
তরঙজায়িতা অপীমে সঙাৎু সমুদ্রোয়স্তি ॥ 8৫ ॥ 
অসংসঙ্গ ত্যাগ কর! উচিত, কারণ ইহা কাম, ক্রোধ, মোহ, 
স্মতিভংশ, বুদ্ধিনাশ ও সর্বনাশের কারণ। 
কামক্রোধাদি রিপু প্রথম অবস্থায় ক্ষুদ্র তরঙ্গের হ্যায় 
থাকে, কিন্তু অসৎসঙ্গের ফলে ইহারা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় 
বিশাল আকার ধারণ করে। 


কতকগুলি সংস্কার নিয়ে আমরা জন্ম গ্রহণ করি এবং ইহজন্সের কাজ 
ও চিন্তাদ্বারা নৃতন কতকগুলি সংস্কারের সৃষ্টি করি। এগুলির মধ্য 
কয়েকটি ভাল আবাঁর কয়েকটি মন্দ। আমরা সকলেই ভাল ও মন্দে 
মিশানো | গতজন্মের ও ইহজন্মের সংস্কারগুলি বীজের মতো! সংসঙ্গ 
করলে ভাল বীজগুলি বধিত হবার স্থযোগ পায় ও মন্দগুলি হয়ে যায় স্থপ্ত। 
সেইজন্য অসংসঙ্গ তাঁগ কবে সংসঙ্গ করার গুরুত্ব এত বেশী। 

ভগবদ্গাতায় আছে : “বিষয়চিন্তা করলে বিষয়ে আসক্তি জন্মে। 


১০, নারদীয় তততিতৃত 


আসক্তি থেকে জল্স নেব কাম। কাম বাধা পেলে উৎপন্ন হয় ক্রোধ । 
ক্রোধ থেকে জন্মে মোহ । মোঁঙের জন স্মৃতিত্র'শ ঘটে। স্থতিভ্রংশ 
ঘটলে বুদ্ধি নাঁশ হয়, সদসং-বিচারের শক্তি থাকে না । সদসৎ বিচার- 
শক্তি হীরালে জীবনের একমাত্র উদ্দে্ত ঈশ্বরলাভ বা আত্মজ্ঞান লাভ করা 
যায় না।”১ 

এই প্রসঙ্গে শঙ্করের রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়] প্রয়োজন ; 

“জেনে রাখো ধে, সে ব্যক্তি প্রতারিত, ষে উন্জ্িকসের তীব্র আকাক্ষাঁর 
ভয়ানক পথে চলে ও প্রতি পদক্ষেপে সর্বনাশের নিকটবর্তী হয়; এবং 
এটাও সত্য বলে জেনে বাঁধে যে, তার প্রকৃত হিতৈষী গুরুদেবের এবং 
তার নিজের উন্নততর বিচার-বুদ্ধির নির্দেশিত পথে যিনি চলেন, তিনি 
্রন্মজ্জানের সবোত্ীম ফল পাঁন। 

“তুমি যদি সত্যই মোক্ষ লাভ করতে চাঁও, তাহ'লে ইল্জিয়স্থখ-ভোগের 
বিষয়বস্থকে বিষ মনে ক'রে সেগুলিকে দুরে রাখো এবং সস্তভোষ, দয়া ক্ষমা» 
সরলতা শান্তি ও সংযমরূপ পুণাকে অম্নত মনে ক'রে আনন্দের সহিত 
সেই অযুত পান করতে থাকো11”২ 


কন্তরতি কম্তরতি মায়াম্‌ ? য: অঙ্গাংস্তযজতি, 
যে। মছানুভবং সেবতে, যে! নির্মমে! ভবতি ॥ ৪৬ ॥ 
মায়াকে কে অতিক্রম করিতে পাবেন? যিনি সব্প্রকার 
'আসক্তি তাঁগ করেন, যিনি মহাপুরুষগণের সেবা করেন, যিনি 
“আমি” ও 'আমার বোধ হইতে মুক্ত | 


মানা কাকে বলে? এখানে মায়া বলতে বুঝায় অজ্ঞতা, যে-অজ্ঞতা 
সতাকে লুকিয়ে রাখে । মাহষ হ্বরূপতঃ ঈশ্বর, কিন্তু মায়া বা অজ্ঞান 


সি শান সপ | শা পালিশ পেশ, স্পা? 


১ গীতা, ২৬২-৬৩ 
২ বিবেক চুড়ামপি, ৮১-৮২ 


সৎসঙ্গ ও প্রার্থন। ১০১ 


নামে পরিচিত কোন এক দুজ্ঞেয় শক্কিছ্বারা আঁমার্দের ভিতরের সেই 
ঈশ্বরত্ব ঢাকা থাকে । আত্মা ব্রদ্ষের সহিত এক। আত্মাই আমাদের 
ভিতর অপবিবর্তণীয় সত্তা। কিন্তু অজ্ঞতাবশত্তঃ যে আত্মীকে দেহ, মন, 
ইন্জিয় ও চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গের সহিত অবিচ্ছেগ্চভাবে যুক্ত করে 
সে সীমাবদ্ধ জীব; তখন সে তার ইঈশ্বর-স্বরূপতা ভুলে থাকে | এই 
মায়া বা অজ্ঞান বাস্তব ঘটনা; সত্যের সঙ্গে অসত্য মিশে যে অজ্ঞান 
(ভ্রম) উৎপর করে, সেই অজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সকলেরই 
প্রত্যক্ষ করা ঘটনা । শঙ্কর নির্দেশ করেছেন যে, যে বস্ত আত্মা নয তা 
কর্ম বা বিষয় (091৫০), এবং আত্মা বিষয়ী ( 5)০০চ)) এ ছুটি 
আলোক ও অন্ধকারের ন্ায় পরস্পর-বিরোধী এবং এদের যুক্ত করা৷ 
যায় না_এদের পরস্পরের বিপরীত ধর্মের যোগসাধন তো আরও 
কঠিন। তবু যিনি অপরিবর্তনীয় আননম্বরূপ আত্মা, সেই মানুষ কোন 
এক ছুজ্ঞেয় পক্কিদ্বারা চালিত হয়ে সত্যের সঙ্গে অসত্যকে মিশিষে 
যা আত্ম! নয় এমন বস্তুর প্রতি ও ধর্ম নিজের ওপর আরোপ করেন, 
ক্রমে মানসিক ও দৈহিক গুণ ও কাধের সহিত নিজেকে অবিচ্ছেদ্যন্ূপে 
যুক্ত করেন। আমরা বলি 'আমি মোট? বা “আমি ক্লান্ত”; একবারও 
চিন্তা করি না এই “আমি'ট1 কে? 

আমরা আরও এগিয়ে যাই । যে বস্ত বা অবস্থা বাইরের, তাঁকে 
নিজের বলে আমবা দাবী কবি। আমরা ঘোষণা করি, “আমি একজন 
গণতস্ত্রী' অথবা “এ বাড়ীটি আমার'। আমরা বিশ্বের সকল বস্তকে 
কমবেশী আমাদের অহ্মিকার সঙ্গে অবিচ্ছে্ভাবে যুক্ত করি। এদিকে 
আমাদের অন্তরস্থ আত্মা, আমাদের অন্তরে বিরাজিত ঈশ্বর, আমাদের 
এই বব উদ্ভট ভাবভঙ্গী হ'তে সম্পূর্ণ অন্পৃষ্ট থেকে সাক্ষিরূপে অবস্থান 
করেন__-যদিও নিজ চেতনার আলোকে মনকে উদ্ভাসিত করেই তিনি 
এসব ঘটান, যে উদ্ভতাস ছাঁড়া মান্নারও অস্তিত্ব থাকে না। এই মায়া 
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আবার সর্বজনীন । বৃদ্ধিমান্‌ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে যেমন মায়া 
আছে, তেমনি আছে মূর্খের মধ্যেও। কেবল যখন আ'স্মোপলব্বিবূপ 
জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই এই মায়া অস্তহিত হয়। 

ভগবদ্গীতায় শ্রীরুষ্ণ বলেছেন : 

“এই গুণময়ী মায়া অতিক্রম করা অত্যান্ত কষ্টকর। কিন্তু ধারা আমার 
আশ্রয় গ্রহণ করেন, একমাত্র তারাই এই মায়! উত্তীর্ণ হ'তে পারেন।”১ 

মায়! অতিক্রম করার উপায় হচ্ছে ঈশ্বরের শরণাঁগত হওয়া এবং তার 
কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করা । এই আত্ম-সমর্পণের বিষয় পুবে 
আলোচিত হয়েছে। 

মায়া! জয় করার জন্য নারদ আর কি উপায়ের কথা বলেছেন, এখন 
আমর। সে-বিষয়ের আলোচনা করছি। 

যঃ জঙ্গাত্ত)জতি-_যিনি সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করেন। 
কিসের আসক্তি? সংসারের আসক্তি । শ্রীরামকষ্দেব ছুটি শবে এই 
আসত্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন £ “কামিনী ও কাঞ্চন? । তপশ্চযার 
ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমার গুরুদেব বলতেন, “এটা হচ্ছে বিপুগণের দমন ও 
ইক্জি়সংযম, ধাঁতে তাবা তাদের ভোগ্য বস্তর দিকে ধাবিত না হয়। 
আধ্যাত্মিক সাধকের পক্ষে এর জন্য চাই চেষ্টা ও অভ্যাস 1” 

ভগবদগীতায় আছে, অর্জন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাস! করছেন : 

“ছে কৃষ্ণ! ব্রন্দের সহিত সমত্বক্ূপ যোৌগের কথা আপনি বর্ণনা 
করলেন। কিন্তু মন এত চঞ্চল যে, কি-ভাবে এ যোগ স্থায়ী হ'তে 
পারে, তা আমি দেখতে পাচ্ছি না। 

“মন অত্বান্ত চঞ্চল বলে তা ইন্জ্িার্দর দ্বারা বিক্ষুন্। বলবান্‌ এবং 
বিষয়-বাসন'র ক্ধন্ত দুর্ভেষ্ ; বাু নিরোধ করা অপেক্ষাও এ কাজ কঠিন।”ং 

১ গীতা, |" 

২ গীতা, ৬।৬:-৩৪ 
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শ্রক উত্তর দিলেন : 

“অর্জন, মন ষে চঞ্চল তাঁতে সন্দেহ নেই ; মনকে বশীভূত করাও 
কঠিন। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যসহাঁয়ে তাঁকে সংযত করা যায়। 
অসংযত-চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে এই যোগ লাভ করা কঠিন ব'লে মনে হয়, 
কিন্তু প্রবল চেষ্টা ও বিহিত উপায় অবলম্বনদ্বারা জিতেন্তরিয় ব্যক্তি এই 
যোগ লাভ করতে পারেন ।”১ 

সেণ্ট অগষ্টিন একে বলেছেন, “অবিচলিত আত্মনিয়স্্ব। ও চিত্তশুদ্ধি।” 

ছান্দোগা উপনিষদে আমর! পাঠ করি, “...আহারশুদ্ধো সত্বশুদ্ধি: 
সত্বশ্ু্ধৌ ঞরবা স্থৃতি:” (ছান্দোগ্য, ৭১৬২) খাছ পবির হ'লে 
হৃদয় পবিত্র হয়। হৃদয় পবিত্র হ'লে ঈশ্বরের নিতা ম্মরণ-মনন হয়। 

খাত্য পবিত্র হওয়ার অর্থ কি? খাদ্য বলতে আমরা যা খাই শুধু তা 
বুঝায় না, আরও বুঝাষ সেই সব বস্ত যা আমরা ইন্দিয়ছার দিষে সংগ্রহ 
করি। পবিত্র খান্চ আহার করা খুব সহজ। বাহ্‌ পবিস্রতা সহজে লাভ 
করা যায়; কিন্তু মনের পবিন্বতা, হৃদয়ের পবিস্রতা লাভই হচ্ছে সর্বাপেক্ষ। 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে লকল মহাপুরুষ এব'প পবিত্রতা লাভ করেছেন, 
তারা আমাদের বলেন যে, ইন্জ্িয়ভোগ্য বিষষ়-বস্তর প্রতি আসক্তি বা 
বিরক্তির মনোভাব পোষণ না ক'রে তাদের মধ্যে চলাফেরা! করতে হবে। 
এইব্ূপে আহার পবিত্র হয়। 

এবং খন আহার পবিভ্র হয়, তখন হৃদয়ও হয় পবিত্র । তধনই আসে 
ঈশ্বরের নিতা স্মবণ-মনন। 

নিত্য ম্মরণ-মনন সেই অবস্থাকে বুঝায়, যে অবস্থায় মন ঈশ্বরের দিকে 
ছুটে চলে অবিচ্ছিন্ন জলশ্লোতের মতো, কোনরূপ চিত্ববিক্ষেপ তাতে 
কোন ছেদ টানে না; উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, “তিলধারাঁর' মতো। 

মন যখন অবিচ্ছিন্ন জলম্মোতের মতো ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়, 


১ গীতা, ৬1১৫-৩৬ 
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সাধক তখন পরাভক্তি লাভ করেন ও ঈশ্বরের সঙ্গে তার সংযোগ 
স্বাপিত হয়। 

ত্ী্ট তার 'সারমন্‌ অন্‌ দি মাউণ্টে বলেছেন, “যাঁদের হাদয় পবিত্র 
তারা ধন্ত, কারণ তাঁরা ঈশ্বর দর্শন করবে ।”১ 

পবিত্রতার লক্ষণ হচ্ছে ঈশ্বরের নিত্য স্মরণ-মনন এবং এই স্মরণ-মননই 
ঈশ্বরের প্রতি পরাভক্তি। 

“মনে মনে সর্বদা ঈশ্বরচিস্তা করতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় সর্বদা 
ঈশ্বরচিন্তা খুবই কঠিন। কিন্তু গ্রতিবাব নৃতনভাবে চেষ্টা করলে এই 
শক্তি আমাদের মধ্যে ক্রমশঃ বধিত হয়। 

সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ভক্ত নিষ্কাম অবস্থা প্রাপ্ত হন। সাধারণ 
বিষয়ী লোকের একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। একজন লোক কোন 
বমণীকে ভালবাসে , কিছু দিন পরে সে অন্য এক রমণীর প্রতি আকৃষ্ট 
হ'ল, তাকে ভালবাসতে লাগল এবং প্রথম রমণীকে ত্যাগ ক'রল। 
সেই রমণীটি তার মন থেকে সহজভাবে ধীরে ধীবে মুছে গেল, সে তার 
অভাব বুঝতেও পারল ন!। 

সেন্ট ফান্সিস দ্য সেলস্‌ তার “ট্রীটিজ অন্‌ দি লাভ্‌ অব্‌ গভ' গ্রন্থে 
লিখেছেন £ 

“সকল প্রকার প্রেমের মধ্যে ভগবৎ-প্রেমকে এত বেশী পছন্দ করতে 
হবে যেন আমর! মনে মনে সর্বদ] প্রস্তত থাকি যে, এই প্রেমের জন্য অন্ত 
সব প্রেমকে আমরা ত্যাগ করতে পারি।” 

আমার গুরুদেব আমাদের প্রানই জোব দিয়ে বলতেন, “সাধন 
কর্‌, সাধনা কর্‌।' হ্বদযপমধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি ধ্যান করতে হয় এবং 
এই সাধনার মাধ্যমে আমরা অন্গভব করতে আরম্ভ করি আমাদের প্রতি 
ঈশ্বরের অভিভূতকারী প্রেম, এবং তার প্রতি আমাদের প্রেম শ্বাতাবিক- 
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ভাবে উদয় হয়। “সাধনা করু, সাধন! কর্‌, ধ্যান কর্‌, ধ্যান কর্‌” আমার 
গুরুদেবের এই কথাগুলি এখনও নুম্পষ্টভাবে আমার কর্ণকুহরে 
বস্কত হয়। 

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, “স্বয়ং ঈশ্বরের ভালবাসা নিশ্রভ ক'রে 
দেয় বুদ্ধি ও উন্দ্িয়-স্থথের জন্য ভালবাসাকে, তাকে নিক্ষেপ করে এক 
পাশে ছায়ার মাঝে । ভক্তিষোগ উচ্চতর প্রেমের বিজ্ঞান। ভক্তিযোগ 
আমাদিগকে দেখিষে দেয়, কিভাবে প্রেমকে সৌক্তা পথে চালানে। যায়, 
সংযত করা যাষ, পরিচালন! করা যায়, ব্যবহার করা যাষ, নৃত্ন লক্ষ্য 
দান কর! যায়, দেখায়) এই প্রেম থেকে কিভাবে সর্বোত্তম ও মহিমময় 
ফল পাওয়া যাত্প অর্থাৎ কি করলে এই প্রেম আমাদিগকে আধ্যাত্মিক 
পবিত্রতার পথ প্রদর্শন করবে। ভক্তিযোগ বলে না, ত্যাগ কর শুধু 
বলে, 'ভালবাসো-_ভালবাসো সর্বোত্তমকে ৷ ভালবাসার পাত্র যদি 
সবৌচ্চ হয়, নীচের য। কিছু সব স্বাভাবিকভাবে তলিয়ে যায়।” 

পদ্মুপত্রের জম্ম জলে হ'লেও তার উপর জল থাকে না, ঝ'রে পড়ে 
যায়; সেই পদ্মপত্রের মতে] আমবা তখন সংসারে বাস করি। সংসারে 
বাস কর, বিস্ত সংসারী হ'য়ে না। 

যে মহাণুক্ডবং জসেবতে -ধিনি মহাপুরুষগণের সেবা করেন। 
আধ্যাত্মিক পথপ্রার্শক একজন গুরুর গ্রয়োজনীয়তার বিষয় পূর্বে বাখ্যা 
করা! হয়েছে। পরাভক্তি লাভের উপাস্ব গুরুকপা। 

পরাভক্তি ও জ্ঞানলাভের জন্ত গুরুসেবা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 
একটি হিন্দু-শাস্গ্রন্থে আমর পাঠ করি, “কোদাল দিয়ে মাটি খুড়লে 
যেমন জল পাওয়া! যায়, তেমনি ব্রক্ষজান ধার অধিকারে, সেই গুরুর 
সেবা করলে ব্রদ্বজান পাওয়া যায়।” গুরুর শিল্তকে মুক্তি প্রদান 
করবার শক্তি আছে। 

ধর্মশাস্্রমমূহে বহ বিস্ময়কর সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, কিন্ত সেই সব 
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সত্যের দৃষ্টান্তস্থাপনকারীর অভাব হ'লে সত্য জীবন্ত রূপ ধারণ করে না। 
এই সকল দৃষ্টান্তস্বাপনকারী মহাপুরুষেব সেবা করা আধ্যাত্মিক সাধকের 
পক্ষে প্রয়োজন । 

ভগবদ্গীতা অন্থসারে শিষ্ককে তিনটি কাঙ্জ করতে হবে £ শি 
গুরুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করবেন, এটাঁর অর্থ এই যে, শিষ্য ঈশ্বরলাভের 
প্রবল ইচ্ছা পোষণ ক'বে বিনীতভাবে গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হবেন। 
তারপর শিব্যকে প্রশ্ন করাতে হবে। গুরু যখন শিত্কে উপদেশ দিবেন, 
গুরুর কথাগুলি ভাসা-ভাসাভাবে গ্রহণ করলে চলবে না। উপদেশগুলি 
হৃদষক্ষম করবার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তার মন থেকে সকল সংশয় 
দূর হয়। এ ছাঁড়া বাক্তিগতভাবে গুরুর সেবা রূরতে হবে। 

গুরুকে সেবা! করার প্রয়োজনীয়তা যদিও খুব বেশী, তবু তার অর্থ এই 
নঘ যে, শুধু কারিক সেবা করতে হবে। একটি উপনিষদে আমরা পাঠ 
কবি, "গুরুর মুখ থেকে ব্রন্মের সতা শুনবে, তার পর সেই সত্য বিচার 
করবে ; সবশেষে গুরুর উপদেশমত সেই সতাকে ধান করবে ।” 

অতএব গুরুসেবার আর একটি অর্থ হচ্ছে, গ্রুব উপদেশমত কাঁজ 
করা । শ্রীরামকষ্দেবের শিষ্য স্বামী শিবানন্দ একদিন বলেছিলেন, 
"তোরা কি মনে করিস, তোদের মধো যারা সেবকর্ূপে আমার নিকট 
আছে, তারা ছাড়া অর কেউ আমার সেবা করে না? যারা মিশনের 
বিভিন্ন কেন্দ্রে আছে, এমন কি দূর দেশে আছে, তারা যদিও আমাকে 
দেখতে পায় না, তবু তারা ঠাকুরের কাজ করে ও ঈশ্বরচিন্তা করে বলে 
তারা ঠাকুরের ও আমার সেবা করছে ।” 

কম্তরতি... যে! নিমমো! তবতি 1-__ধিনি 'আঁমি, ও “আমার 
বোধ থেকে মুক্ত, তিনি মায়াকে অতিক্রম করতে পারেন। 

ইতিপূর্বে মায়া! যে অজ্ঞান, তা! ব্যাখা! কর! হয়েছে । আমাদের সত্য 
প্রকৃতি ঈশবরীয়, পবিভ্র, মুক্ত ও জ্ঞানভান্বর। কিন্তু এই মায়া, এই 


সংসঙ্গ ও প্রার্থনা ১০৭ 


অজ্জানের অন্ধকার, আমাদের অন্তরস্থ ব্রদ্মের আলোঁককে আবৃত ক'ঝে 
রেখেছে । 
জেন'১ এ অস্থরূপ এক সত্যের বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 
হাকুইনের “ছ্য সঙ অব জাজেন” থেকে উদ্ধৃতি ( অন্থবাদ ) দেওয়! হল £ 
“নকল জীব মূলতঃ বুদ্ধ, 
ঠিক যেন জল ও ববুফ, 
জুল হাড় বরফ থাকে না 
জীব ছাড়া বুদ্ধ থাকে ন1। 
এ সত্য যে তাঁদের কত নিকটে, জীব তা জানে না, 
খুঁজে বেড়ায দুরে আরও দূরে- হায় কি দুখে! 
ঠিক যেন জলে বাস ক'রে 
তষ্কায় ছাতি ফেটে ডাক দেয়, 'জল, জল, জল ব'লে, 
ঠিক যেন ধনীর ছেলে পথ হারিয়েছে গরীবের মাঝে ! 
পথ হারিয়েছে তারা অজ্ঞতার অন্ধকারে, 
তাই তাদের যেতে হয় ছষটি জগতে, অন্য দেহে, অন্য অবস্থাষ । 
ঘুরে বেড়ায় অন্ধকার থেকে অন্ধকারে 
জম্ম মৃত্যুর হাত এড়াবে তারা কিভাবে ?” 
অজ্ঞতার অন্ধকারের প্রথম সম্তান_- এই “অহং-ভাব, “আমি ও 
আমার এই ভাব। 
শীরামরুঞ্দেব বলতেন, “আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল 1” মেঘ ঢেকে 
রাখে সূর্যের আলোককে । মেঘ সরে গেলে স্বধ দেখা যায়। “অহুংভাব 
এই মেঘের মতো ঢেকে রেখেছে আত্মা বা ত্রন্ষের আলোককে। গুরুর 
কপাঁয় এবং তীর উপদেশমত কাজ করার ফলে যখন এই 'অহং'-ভাবের 
নাশ হয়, তখন ঈশ্বরের সত্য উদঘাটিত হয়। 


১265 85৫0757975 : জাপানে প্রচলিত 'যোদ্ধধান 


১০৮ নারদীয্ ভক্তিম্থত্র 


সেণ্ট ফ্রাম্সিস্‌ ছ্য সেলস্‌ তাঁর “লেটার্স্‌ টু পারসন্স্‌ ইন রিলিজন' 
গ্রন্থে লিখেছেন, “ঈশ্বর তোমাকে চান সম্পূর্ণরূপে, বাধাহীনভাবে , 
তোমার আত্মাকে হ'তে হবে একেবাবে আঁবরণহীন 1” 

ব্রন্ধ ও বাক্তিগত আত্মার মাঝে দাড়িযে 'অহংভাব পার্থক্য স্থঙি কবে। 
পুকুরের জলের উপর একটি লাঠি রাখলে মনে হয, জল যেন দুভাগ 
হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এক জল, লাঠির জন্য মনে হয় দুভাগ। অহংকার 
হচ্ছে এ লাঠি, যা আমাদিগকে ঈশ্বর থেকে পৃথক্‌ রাধে । 

এই অহংকার কি ? যে বলে 'আমি এটা, আমি সেটা, আমি বুদ্ধিমান, 
আমি ধনী, আমি মহান্‌্, আমি শক্তিমান। কি করলে এই 'অহং ভাব, 
এই “আমি' ও 'আমার'-ভাব ত্যাগ করা যায়? 

শ্ররামকঞ্ক এ বিষয়ে কিছু ব্যাবহারিক উপদেশ দিয়েছেন, প্রথমে 
তিনি ব্যাব্যা ক'রে বলেছেন যে, কেবলমাত্র সমাধি লাভ করলে এই অহং 
সম্পূর্ণবূপে বিনষ্ট হয়। তারপর তিনি বলেন: অহং প্রীয় যাঁয় না। 
হাজার বিচার কর, অহং ফিরে ঘুরে এলে উপস্থিত হয়। আজ অশ্বখ গাঁছ 
কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখো ফেঁকড়ি বেরিয়েছে । একাস্ত 
যদি “আমি” যাবে না, তবে থাক্‌ শালা দাস আমি? হয়ে । হে ঈশ্বর 
তুমি প্রভু আমি দাস, এই ভাবে থাকো | "আমি দাস, আমি ভক্ত' এরূপ 
আমিতে দোষ নাই; মিষ্টি খেলে অস্বল হয়, কিন্ত মিছরি মিষ্টির মধ্যে 
নয়।''*আতন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তার নাম গুণ গান কর, প্রার্থনা কর, ভগবান্‌ 
লাভ করবে, কোন সন্দেহ নাই ।'..ঠিকভাবে (দ্রাস আমি) যদি হয়, 
তা হ'লে কাম ক্রোধের কেবল আকার মাত্র থাকে । যদি ঈশ্বরলাঁভের 
পর “দাস আমি” বা “ভক্তের আমি" থাকে, সে ব্যক্তি কারও অনিষ্ট করতে 
পারে না। পরশমণি ছৌয়ার পর তরবারি সোনা হয়ে যায়; তরবারির 
আকার থাকে, কিন্ত কারও হিংসা করে না। নানিকেল গাছের বেল্পো 
শুকিয়ে ঝ'রে প'ড়ে গেলে, কেবল দাগমাত্র থাকে | সেই দাগে এইটি 


সংসঙ্গ ও প্রার্থনা ১০৯ 


টের পাঁওয] যায় যে, এককালে এখানে নারিকেলের বেল্লো ছিল। সেই 
রকম ধার ঈশ্বরলাঁভ হযেছে, তার অহংকারের দাগ মাত্র থাঁকে, কাম 
ত্রোধের আঁকাব মাজ থাকে; বাঁলকেব অবস্থা হব। বালবেব কেনি 
জিনিসের উপব টান করতেও যতক্ষ"_গাঁকে ছাডতেও ততক্ষণ । 
শীরামরুষ্দেব আরও বলেন ; সংসারী ব্যক্তি সন্তানদেব আদক যত 
করবে | তাদেব 'বাঁল গোপাল” বলে মনে করবে । পিতাকে ঈদব ও মা'কে 
“ভগবতী' মনে ক'রে সেব। কববে। সর্বজীবে অবস্থিত ঈশ্ববেব সেব কববে | 
শ্ববামকৃষ্ণদেব একটি প্রার্থনা শিখিষেছিলেন £ 
'আঁমি যন্থ তৃমি যন্থী, মামি ঘব তুমি ঘবণী, 
যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন কবাঁও তেমনি কবি 
সাধককে 'আমি কর্তা এই ভাব থেকে মুক্ত হ'তে হবে । 


$ 


যে বিবিক্তস্বানং সেবতে ষে। লো কবন্ধমুম্য, লয়তি; 
নিক্সৈগুণ্যো। ভবতি, যোগক্ষেমং ভ্যজতি ॥ ৪৭ | 
যিনি নির্জনে বাম কবেন, সংসাবেব সকল বন্ধন ছন্ন কবেন, 
যিনি তিনগ্ুণেব অতীত হন এবং নিজেব গ্রাসাচ্ছাদানেব জন্যও 
ঈশ্ববেব টপব নির্ভব কবেন। 


কবলা-উপনিষদে কয়েকটি স্থন্দব গ্লোক আছে, সেগুলিকে ডশবেব 
হৃজ্রের টীকাৰপে এধাঁনে ব্যবহার কব যেতে পাবে। 

“নির্জনে বাঁস কবতে যাঁও। কোন পবিষ্কাব স্থানে আসন গ্রহণ কর 
৪ সোজ! হ'য়ে বোসোঃ মাথ ও ঘাড “যন এক স্বল বেগাষ থাকে । 
»সাবের প্রতি উদাসীন হও। ইন্দ্রিগণকে সযত কব। গুরুকে 
উক্রিভবে প্রণাম কর। তাবপব হৃদষপন্মেব উপব পবিস্র আনন্দমষ ব্রঙ্গেব 


উপস্থিতি ধ্যান বব। 


১১৭ নাঙনীয় ভক্তিনুত্র 


“ত্রন্ধ ইন্জিয়ের অগোচক্, চিন্তার অতীত, অশীম। তিনি সর্বসঙ্গল- 
কারী, তিনি চিরশাস্ত, অমর । তিনি এক, তার আদি মধ্য বা অস্ত নেই; 
তিনি সর্বব্যাপী ।-..তিনি অসীম জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। 

"মুনিগণ তার ধান করেন এবং সেই সর্বজীবের মূল ও সর্ববরষ্ার 
নিকট উপস্থিত হন , তারা! সকল অন্ধকারের পারে যান। তিনি ব্রহ্া, 
তিনি শিবঃ তিনি ইন্দ্র, তিনি সর্বোত্ধম অপবিবর্তনশীল সত্বা। তিনিই সব 
হয়েছেন। মুক্তিলাভেব আর অন্ত কোন উপায় নেই ।*১ 

উপবিউক্ত উপদেখগুলি সম্পর্কে এধন পৃথগ্ভাবে আলোচনা 
করা ষাক্‌। 

যে! বিবিক্তম্ানং সেবতে- িনি নির্জনে বাস করেন। 

নারদ সকল সাধককে সাধু-সর্গ ও মহাপুরুষদের কৃপা লাভ করতে 
উপদেশ দিষেছেন। এখন তিনি বলছেন যে, সাঁধককে নির্জনে বাস কবন্তে 
হবে। সারা জীবন নির্জনে বাস করাঁর কথা তিনি বলেননি-_তাহ*লে 
আত্মকেন্দ্িক হবার আশঙ্কা থাকে | কয়েক দিনের জন্য বা মাঝে মাঝে 
নির্জনে বাস করার বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং শুধু যে সাধুদের জন্য 
নির্জন বাস প্রয়োজন তা নয, গৃহীদের জন্যও এর প্রয়োজন আছে। 
নির্জনে বাঁস করার অর্থ, চিত্তবিক্ষেপকারী সা"সদারিক সকল বস্ক থেকে 
দুরে বাস ক'বে সর্বাস্ত:করণে ঈশ্বরে আম্মসমর্পণ করা। শ্রীরুষ্ণ ভগবদ্‌- 
গীতা বলেছেন £ জনতার হট্টগোল ও তার নিক্ষল গোলমাল ত্বণাঁভবে 
প্রতা খ্যান কবে নিঃসঙ্গ জীবনের দিকে তোমার চিন্তা ফিরাও। 

নির্জনে বাপ করার সময ধান, জপ, কীর্তন, শান্থপাঠ ও শাশ্বের 
বিঘধবস্থর ধা।নদ্বাব। ঈশ্ববল|ভের ইচ্ছাকে আরও প্রবল করা প্রধোজন। 
এইভাবে কিছু সমষ কাঁঠালে সাধকের ভগবতর্রেম বধিত হয়| 

এই প্রসঙ্গে ধরামরুষ্জের উক্তি উদ্ধত কব! হচ্ছে £ 


চে ?কবলা, ৫৮ 


সংসঙ্গ ও প্রার্থনা ১১১ 


“মাখন তুলতে হ'লে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি 
করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে বসে সব কাজ ফেলে দই মস্থন 
করতে হয়। তবে মাখন তোলা যাঁয়। আবার দেখ, এই মনে নির্জনে 
ঈশ্বরচিন্তা করলে, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি লাভ হয়। কিন্ত সংসারে ফেলে 
বাখলে এ মন নীচ হয়ে যায়। সংসারে কেবল কাম-কাঞ্চনের চিন্তা । 

“সংসার জল আর মনটি যেন দুধ | যদি জলে ফেলে রাখো, তাহ'লে 
ছুধে জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি ছুধ খুঁজে পাওষা যাঁষ না। দুধকে 
দই পেতে মাঁ”ন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহ'লে ভাসে । তাই 
নির্জনে সাধনাদারা আগে জ্ঞান-ভক্তিরপ মাখন লাভ করবে। সেই 
মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, ভেসে থাকবে ।” 

যে। লোকবন্ধমুন্স,লয়তি__যিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করেন। 

“যখন মনরূপ ছুধ ভগবং-প্রেমরূপ মাখনে পরিণত হয়, তখন আর 
সাধকের সংসারের প্রতি আসক্তি থাকে না। এরূপ ব্যক্তি সাংসারিক 
বন্ধন থেকে মুক্তি পান। তার যে সংসার ছেড়ে পালিয়ে যাবার প্রযোজন 
আছে, তা নয়; তিনি যদি গৃহী হন, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ত্যাগ ক'রে 
তার কোথাও যাঁবার দরকার নেই ? কিন্তু তিনি নিজ পরিবারকে ঈশ্বরের 
পরিবার ব'লে দেখতে শেখেন, পরিবার-বর্গের প্রত্যেকের মধ্যে তিনি 
ঈশ্বরকে দর্শন করেন এবং তীদের সকলকে আরও বেশী ভালবাস দিয়ে 
সেবা করেন। কারণ, পরিবারের প্রতি তাঁর ভালবাসা তখন সম্পূর্ণ 
নিঃস্বার্থ ভালবাসায় পরিণত হয়। 

নিষ্স্েগুণ্যো। ভবতি-_তিনি তিনগ্তণের অতীত হন। 

এর সর্বোত্তম ভাস্ত গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে পাওয়া যাষ। স'ক্ষেপে 
তা নিয়ে বর্ণনা করা হ'ল £ ৃ 

কৃষ্ণ তীর ভক্ত ও সথা অর্জুনকে বলছেন যে, তিনটি গণ প্রতি থেকে 
উৎপন্ন । তাদের নাম সত্ব. রজ: ও তম: | সত্ব নিজেকে প্রকাশিত করে 


১১২ সারদীয় ভক্তিস্থ্র 


পবিভ্রতা, নির্মলতা! ও মানসিক শান্তির মাধামে , রজঃ অস্থিরতা, কাম ও 
কর্মতংপরতার ভিতর এবং তম: অজ্ঞতা ও জড়তাঁর ভিতর । বিবর্তন 
প্রক্রিষাষ সত্ব আদর্শের প্রতীক, যাঁকে উপলব্ধি করতে হয়; রজঃ শকির 
প্রতীক, যা এই উপলন্ধিকে সম্ভবপর করে এবং তম: জড়পদার্থের প্রতীক, 
যাঁকে রজঃ নাভাচাড়া ক'রে এমনভাবে গঠন করে যেন সত্বকে পাওষা 
ষায়। এই তিনটি গুণ পরস্পরের উপর নিত্য ক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকে। 
একটি গুণ যখন অপর ছুটি গুণ অপেক্ষা মধিকতব প্রভাবশালী হয়, তখন 
মান্ছষেব মনের ভাবের পরিবর্তন হয়| 

শ্রীকৃষ্ণ বদ্ছেন যে, এই তিনটি গুণহ বন্ধনের কারণ! এরা আত্মাকে 
শরীরে আবদ্ধ বাধে, আত্মার সত্য প্রকৃতি জানতে বাধাব স্থ্ট্টি করে। 
তমঃ আলল্তয, বুদ্ধিহীনতা৷ ও ভীরুতা থাঁরা এবং রজঃ কাম, লোভ ওআসক্তি- 
মূলক কর্মতৎপরতাদ্বারা আত্মাকে দেহে আবদ্ধ করে, এমন কি সত্বগ্ুণও 
জ্বানদানের পরিবর্তে স্ুখাসক্তি ও জ্বীনাসক্তিছ্ারা আত্মাকে দেছে 
আবদ্ধ করে। 

অতএব, শ্রীকুষ্চ বলেছেন, বন্ধন গুলি ছিন্ন ক'রে মুক্ত হবার গন্য বিজ্ঞ 
ব্যক্তিকে এই তিনটি গুণ জধ করতে হবে। সদসং বিচাবদ্ধারা এগুলি 
জয় কবাযায়। এই গ্রণগুলির বা এদের জন্য উৎপন্ন মনোভাবের প্রতি 
দ্বণ(র ভাব পোষণ করা উচিত নঘ্। এই গুনগুলি তাঁকে যে-কাজে প্রবৃত্ত 
করা, সেই কাছের সহিত নিজেকে অবিচ্ছেদ্ভাবে যুক্ত করাও তার 
উণচত নদ । টাকে মনে বাথতে হবে যে, এই গুণগুলিই এসব কাজের 
কঃ তিনি নন। তিনি দ্র থেকে আত্মার সঙ্গে এক হয়ে তাদের প্রতি 
লক্ষ্য বাণ্বেন। মুগ ও ছুখ, প্রশংসা ও নিন্দা, ধন ও দারিদ্্াকে তিনি 
সমভাবে দেখবেন । তিনি কখনও আনন্দ বা হতাশার শিকার হবেন না। 
তিনি কোন কিছুরই অভাব বোঁধ করবেন না। 

পরিশেষে শ্রারুষ্ণ অর্জনকে বলেছেন, যদি কেউ অবিচলি ত- 


সংসঙ্গ ও প্রার্থনা ১১৩ 


ভাবে আমার উপাসনা করে, সে এই তিনটি এ্ণের অতীত হ'তে 
পারে। 

ষোগক্ষেমং ত্যজতি-_তিনি নিজের জীবনধাঁরণের জন্য প্রয়োজনীয় 
বস্বর জন্যও ঈশ্বরের উপব নির্ভর করেন। 

এই স্থত্সগুলির উপদেশ শ্রেষ্ঠ উপদেশ । সব উপদেশগুলিকে কেউ 
একসঙ্গে অন্থসরণ করতে পারে ন।| ঈশ্বরচিস্তাব চেষ্টা ও অভ্যাল ক্রমশঃ 
বাড়াতে হবে; তারপর যখন হৃদয়ে ঈশ্বরে প্রতি ভালবাসা বাঁডতে 
থাকবে তখন সাধক সহজে ও স্বাভাবিকভাবে এসকল উপদেশ অন্থসরণ 
করতে পারবেন। 

উদাহরণস্বরূপ বলা যায, জীবনধাবণের জন্যেও ঈশ্বরের উপর নির্ভর 
করতে কে পারেন? পারেন কেবল তিনি, যিনি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের শরণ 
নিষ়্েছেল ও সর্বদ1 তার সশরীরে উপস্থিতি অঙ্কভব করেন । 

ভগবদ্গীতায় শ্রকুষ্ণ তার শিষ্য অর্জনকে বলছেন, “যে ভক্ত অবিচলিত 
চিত্বে আমাকে উপাসনা করেন ও আমাকে ধ্যান করেন, সেই নিত্য- 
সমাহিত ভক্তের প্রয়োজনীয় বস্তর ভার আমি বহন করি ও তার সম্পত্তি 
সংরক্ষণ করি।”১ 

এই শ্লোকের সহিত একটি চিত্বাকর্মক পৌরাণিক উপাখ্যান সংযৃক্ত 
আছে। এক ব্যক্তি মহাপগ্ডিত ছিলেন, তিনি পুরোহিতের কাজ 
করতেন। তিনি ভগবদগীতার একটি ভাষ্য রচনা করছিলেন। এই 
শ্লোকটির ভাদ্য রচনা করার সময তিনি হতবুদ্ধি হলেন; তার মনে হাল, 
ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ তার ভক্তের প্রয্বোজনীয় দ্রব্য কিভাবে বহন করবেন? 
তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে শব্দটি প্রক্ষিপ্ত,। তাই তিনি 
'বহা মাহম্‌” শব্দটি কেটে দিয়ে তার স্থানে লিখলেন 'দাম্যহ্ম্‌” | 

বাঁড়ি থেকে কিছু দূরে একটি গ্রামে এ পণ্তিত পৌরোহিত্য করতেন। 


১ পিতা, ১২২ 
৮ 


১১৪ নারদীয় ভক্তিসুত্র 


প্রতিদিন তার যে আয় হ'ত, তাতে তার ও তার পরিবারবর্গের সে দিনের 
বায় কোন ক্রমে সংকুলান হ'ত। তিনি যেদিন গীতার শব্খটি কেটেছিলেন, 
সেদিন ঘটনাচক্রে তাকে পুরোহিতের কাজের জন্ত যেতে হয়েছিল সেই 
দূববত্তী গ্রামে, আর সেখানে ঝড় উঠল এবং সারা দিন-রাঁত সে ঝড়ের আর 
বিরাম নেই; তার পক্ষে বাড়ি ফিরে আসা অসম্ভব হ'ল। পরদিন 
বাড়ি ফিরে না যাওয়া পধস্ত তীর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের উপোস ক'রে 
থাকতে হবে, এই চিন্তায় তিনি সারারাত ব্যাকুল হয়ে কাটালেন। 
বাড়িতে তার অঙ্পস্থিতির সময়, চাল, ডাল, ফল প্রভৃতি নানা ভ্রব্য 
সামগ্রা ভরতি একটি ব্ড ঝুড়ি এনে একটি ছোট ছেলে পুরোহিতের স্ত্রীর 
হাতে দিষে বললে, “তোমার স্বামী কাল সকালেব আগে ধিরতে পারবেন 
না, তিনি এই ঝুড়িটি পাঠিয়েছেন । তোমার ও তোমার ছেলেমেয়েদের 
জন্য এটি আমি বয়ে এনেছি। কিন্তু তোমার স্বামী আমার কি করেছেন 
দেখ! এখানে পাঠাবার আগে তিনি আমার কপাল ত্বাচড়ে দিয়েছেন, 
এই দেখ দাঁগ।” এই ব'লে বালকটি অস্তহিত হ'ল। স্ত্রীও ছেলেমেয়েরা 
ক্ষার জালায কষ্ট পেয়েছে-_এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পুরোহিত বাড়ী 
ফিরলেন এবং দুঃখ প্রকাশ ক'রে বললেন, “প্রবল ঝড়ের জন্য বাড়ী ফিরতে 
পারিনি।” তার স্ত্বী বললেন, “কেন, তুমি তো একটি ছোট ছেলেকে 
পাঠিযেছিলে। ছেলেটি আমাদের জন্য এক ঝুড়ি খাবার এনেছিল! খুব 
আনন্দে আমর! খেষেছি। আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে? ছেলেটির 
প্রতি এত নিষ্টর হয়েছিলে কেন? তুমি তার কপাল আচড়ে দিয়েছিলে, 
সেখানে রক্ত ঝরছিল।* তখন পুরোহিতেস হঠাৎ মনে উদয় হ'ল ষে। 
ভগবান্‌ স্বয়ং তার প্রয়োজনীয় জিনিস বহন ক'রে এনেছেন ! ভগবদ্গীতার 
ষে ভান্ত তিনি রচনা করছিলেন তাতে “বহাম্যহম্” শবটি তিনবার 
লিখেছিলেন, বহাম্যহমূ, বহাম্যহুম্, বহাম্যহমব-আমি বহন করি, আমি 
বহন করি, আমি বহন করি। 


সংসঙ্গ ও প্রার্থন। ১১৫ 


ঘঃ কমফলং ত্যজতি, কমাণি সংস্ত্যতি, 
ততো নিম্বম্ঘে! ভবতি ॥ ৪৮ ॥ 
যিনি কর্মফল ত্যাগ করেন, স্বার্থতুষ্ট সকল কর্ম ত্যাগ করেন 
এবং ছ্বন্ববাতীত হন, (তিনি মায়া অতিক্রম করেন )। 


কর্মস্থত্র, কার্ধকারণস্ত্র শুধু যে বাহ জগতে কাজ করে তা! নয়, 
নৈতিক এবং মানসিক জগতেও এই স্থত্র কাজ করে। কর্মস্থত্র বলে যে, 
আমি যদি তোমার জ্ুন্ক কোন ভাঁল কী করি, ব' তোমার বিষয়ে আমার 
যদি কোন প্রিয় চিন্তা থাকে, তাহ'লে আমি তাঁর পুরস্কার পাব, তুমি নিজে 
সে পুরষ্কার দ(ও বাঁ ন! দাঁও, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি যদি 
ভাল কার করি, প্রতিদানে আমি ভাল ফল পাব। মন্দ যদি কিছু করি, 
প্রতিদানও মন্দ হবে। আমাদের স্থ ও ছুংখ উৎপন্ন ছয় আমাদের নিজ 
নিজ কর্ম ও চিন্তাদ্বারা। এটাই নিয়ম । 

যতক্ষণ কর্মহ্ুত্রে আবদ্ধ থাকা যাঁয়, ততক্ষণ মুক্তি ও পূর্ণতা লাভ করা 
যাঁয় না। আমাদের কাঁজ বা চিন্তা তাঁদের পকৃতি অঙ্যাঁষী শুধু যে 
আমাদের সখ বা ছুঃখ উত্পাদন কবে তা নয়, তার] আমাদের মন ও 
প্রবণতার উপর রেখে যায় স্থৃতি, যার ফলে আমরা জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের 
অধীন হয়ে থাঁকি। 

কর্মশ্থত্র থেকে মুক্তিলাভের অর্থ এই নয যে, সকল কর্ম সকল চিন্তা 
ত্যাগ করতে হবে। কি কারণে আমরা কর্মস্থরে আবদ্ধ হই? কর্ম ও 
কর্মফলেব উপর আমগক্তিই এর কারণ। তাই নারদ কর্মফল ও স্বাথপর 
কর্ম ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন । 

ভগবদগীতায় শ্রীকু্ণ এর রহস্য শিক্ষা দিষেছেন £ 

“কেবলমাত্র কর্মের জন্থই তোমার কর্ষ করবার অধিকার আছে, 
কর্ষফলে তোমার কোন অধিকার নেই। কর্মফল প্রাপ্ধির বাঁলনা যেন 


১১৬ নামীয় ভক্তিমতর 


কখনও তোমার কর্মপ্রবৃত্তির কারণ না হয়। আবার অপর দিকে 
কাঁজ নাকরার ইচ্ছাকেও কখনও প্রশ্রয় দিও না। 

“ঈশ্বরে হদয় স্থির রেখে প্রত্যেক কর্ম কর। ফললাভে আসক্তি 
ত্যাগ কর। 

“আত্মসমর্পণের প্রশাস্তিতে তুমি পাপ-পুখ্যের বন্ধন থেকে নিজেকে 
ইহজন্মেই মুক্ত করতে পারো। অতএব ব্রহ্ষমংষোগ লাভের জন্য 
আত্মনিয়োগ কর। ব্রন্বের সহিত হৃদয়ের ফোগ, তারপর কর্ম: এটাই 
নিষ্কাম কর্মের কৌশল । 

"আত্মসমর্পণের প্রশাস্তিতে মূনিগণ কর্মস্ল ত্যাগ কবেন ও এইভাবে 
জ্ঞানলাভ করেন। তখন তারা পুনর্জন্সের বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং সকল 
অমঙ্গল অবস্থার অতীত ব্রহ্ষপদ লাভ করেন ।”১ 

এ্ধ্‌পে ভক্তের সমগ্র জীবন হ'য়ে যায় অফুরন্ত সাধনাত্ববপ। কারণ 
প্রত্যেক কাজ অনুষ্ঠিত হয উপাসনারূপে, যেখানে ব্যক্তিগত লাভ বা 
স্থবিধার আশা নেই । 

অনেকের ধারণাঁ_আঁসক্তিহীনতা ইঙ্গিত করে নিকিতা, আলম্ত 
অথবা অনৃ্বোদকে | বস্তত: আসক্কিহীনতা নিক্ষিয্তার ঠিক বিপরীত। 
ভগবদ্ভক্তিপ্রস্থত এটা একটা ইতিবাচক গুণ। নিষ্কাম কর্ম ও নিস্বার্থ 
সেবার মাধ্যমে কার্ধ, কারণঃ কর্ম ও পুরস্কারের চক্র থেকে ভক্ত নিজেকে 
মুক্ত করেন ও ব্রহ্ষপদ লাভ করেন। 

“যিনি ছন্বাতীত হন (তিনি মায়া অতিক্রম করেন )।” 

যতক্ষণ আমরা ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে থাকি ততক্ষণই শীত-গ্রীন্ঘ, লাভালাভ, 
হখ-ছুখোদি ছবন্ব অনুভূত হয়। 

প্ররুষ্ণ ভগবদ্গীতায় উপদেশ দিয়েছেন £ 


আস সপসপাসস্পাপ সপ সপ | পট | পন 


১ গীতা, ২8৭-৪৮ ও ৫*-৫১ 


সংসঙ্গ ও প্রার্থন ১১৭ 


“ষে জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ ও দছুংখকে অন্ুিগ্রচিত্তে গ্রহণ করেন এবং 
বিচলিত হন না, তিনি অমুতত্ব লাভের অধিকারী । 

“সাফল্য ও অসাফল্যের ফলশ্রুতিতে তোমার বৃদ্ধিকে স্থির বাখবে। 
চিত্তের এই স্ের্ম্বারা তৃমি তবজ্ঞান লাভ করবে ।৮১ 

কিন্ত প্রশ্ন এই যে, জীবনের এই বিপবীত ধর্মী অবস্থার মধ্যে কিভাবে 
ভারসাম্য রক্ষা করা যায়? আমার গুরুদেব শিখিযেছিলেন, “ঈশ্বরকে 
খুঁটি ক'রে ধ'রে থাকো |” ইশ্বরবূপ খুঁটিকে যদি ধ'রে থাকো, যত বড ও 
যত চাপই আম্ুক না কেন, তোমাকে বিপধস্ত করতে পারবে না। 

তা ছাঁড়৷ বড় রহ এই যে, 'আমি কর্তা' এই ভাব থেকে মুক্তি পেতে 
হবে। কিন্ত “আমি ও আমার" বা 'আমি কর্তা এই ভাব থেকে মুক্তি 
ধুব উচ্চ অবস্থা। 

যা ছোক, সাধক যত বেশী ঈশ্বরচিস্তা করবেন, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর 
প্রেম তত বাড়বে এবং তার 'অহংভাব ক্রমশঃ তত কমে যাবে । তাই 
ঈশ্বর-রূপ খুঁটিকে ধরে থাকতে হয়। 


ষে! বেদানপি সংস্তস্যতি, কেবলমবিচ্ছিম্নানুরাগং লভতে || ৪৯ | 


যিনি শাস্ত্রীয় কর্ম ও অনুষ্ঠানাদিও তাগ কবেন এবং ঈশ্বরের 
প্রতি অবিচ্ছিম্ন অনুরাগ লাভ করেন, তিনি মায়া অতিক্রম 
করেন । 


যতদিন না আমাদের হদযে পরাভক্তির উদয় হয, ততদিন পযন্ত শাঁশীষ 
অন্থশাসন মেনে চলতে হয় ও আধ্যাত্বিক সাধন! অভ্যাস করতে হয়। 
বল! হযেছে ষে, পরাভক্কি লাভ ও ব্রক্মজ্ঞজন লাঁভ অভিন্ন, এব অর্থ এই 


্ গীতা. ২১৫ ও ৫৩ 


১১৮ নারদীয় তক্তিসুজ 


যে, তখন ভক্ত অশেষ আনন্দময় চেতনার ভিতর বাস করেন। তখন তার 
শাস্ত্রীয় অন্থশাপন মেনে চলার আর কি প্রয়োজন ? 


সঃ তরতি সঃ তরতি সঃ লোকাংস্তারয়তি ॥ ৫০ 
এইরূপ ভক্ত নিশ্চয়ই মায়ামুক্ত হন এবং অপরকেও 
মায়ামুক্ত হইতে সাহায্য করেন। 


উপরিউক্ত তিনটি স্যত্রে আধ্যাত্মিক সাধনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে । 

ভগবদ্গীতায় শ্রীরুষ্ণ ভক্তকে ম্মরণ করিষে দিয়েছেন, কিরূপ আধ্যাত্মিক 
সাধন! তাকে করতে হবে। 

“হে কোন্তের, জ্ঞানের পরাকাণ্ঠাক্প ব্রন্ধজ্ঞান লাভ ক'বে যতি কি 
প্রকারে সিদ্ধিলাভ করেন, তা আমার নিকট শ্রবণ কর। যখন হৃদয় ও 
মন মায়ামুক্ত হয়ে ব্রন্মের সহিত যুক্ত হয়, যখন স্থির বুদ্ধিদ্বারা ইন্ত্রিয়গণকে 
সংযত করা হয়, আসক্তি ও ঘ্েষ বর্জন ক'রে যখন শব্াঁদি বিষয় ত্যাগ করা 
হয়, যখন তিনি নির্জনে বাস করেন, পরিমিত আহার করেন, বাক, 
মন ও শরীর সংযত করেন, খন তিনি ধ্যাননিষ্ঠ হন ও বৈরাগ্য অবলম্বন 
করেন, যখন তিনি অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অধিকৃত বন্ত ত্যাগ 
করেন ও সকল বিষয়ে মমতা-বঙ্জিত হন, যখন তার হৃদয় প্রশান্ত হয়, তখন 
তিনি ব্রহ্মস্বরূপতালাভের যোগ্য হন। ব্রহ্মস্বরূপতা-প্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা সেই 
যতি কোন বিষয়ে শোক করেন না, সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন। এক্স 
যতি আমার প্রতি উত্তম ভক্তি লাভ করেন।”১ 

এভাবে সাধনা করলে সাধক পরাভক্কি লাভ করেন এবং সতত 
জ্ঞানালোকে বাস করেন। আলোকপ্রা্জ হৃদয় মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত 
হয়। এরপ ব্যক্তিই কেবল শাশ্বত আনন্দ উপলব্ধি করেন। তিনি 


১» দীতা, ১৮৫০-৫৪ 


সংসঙ্গ ও প্রার্থন। ১১৯ 


প্রকৃত গুরু হন এবং অপরকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত কবতে সাহাযা 
করেন। 

৩৯-_-৪২ সংখাক স্ুত্রগুলি ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করা হযেছে । এই 
স্ত্রগুলিতে নারদ গুরুর প্রষোজনীয়তাঁর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
তিনি দেখিয়েছেন, কি ভাবে ভক্ত গুরুরুপায় মাষামুক্ত হন। 

তা ছাড়া, এপ ব্রহ্মজ্ঞ বাক্কি “সমগ্র জগংকে পবিত্র কবেন।' এটা 
শ্রীমদ্ভাগবতে শ্ররুষ্ের কথা | এক দিন আমার খুরুদেব তার গুরুভ্রাত| 
স্বামী প্রেমানন্দের ন্ষয়ে আমাকে বলেন, “তুই কি জানিস্‌ তিনি কত বড় 
মহাপুরুষ! কিরূপ পবিত্রতা তার ভিতর থেকে নিংহত হয়! তিনি খে 
দিকে তাকান সে দিকটাই পবিত্র হ'য়ে যায়।” শ্রবামকৃষ্ণের এই সকল 
শিল্ের তিরোধানের পর অনেক বছর গত হয়েছে, এখনও যখনই এমি 
তাদের কথা চিন্তা করি, তখনই আমার মনে হয় যে, আমি পবিত্র হে ছ, 
আমার শ্বীস-প্রশ্বাসও পবিত্র হয়েছে । 

বস্তুতঃ ব্রন্ষজ্ পুরুষের কথা বলার বা উপদেশ দেবার বিশেষ গ্রয়োজন 
হয় না। চিন্তা সংক্রীমক, পবিভ্রতাও সংক্রামক । এমন কি একজন 
পবিত্র ব্যক্তি যদি ঘরের ভিতর দ্বার বন্ধ ক'রে ব'সে থাকেন, তাহলেও তীর 
জীবন, তার পবিত্রতা, তার ভগবৎ-প্রেম সমগ্র মানবজাতিকে সাহীয্য 
করে) এই সাহায্য পান তারা, ধারা গুরুরুপা লাভের জন্য হৃদয়দ্বার খুলে 
রাখেন, ধীরা আগ্রহের সহিত মাধ্যাত্বিক ফললাভ কবার আকাজ্জা 
করেন। শুদ্ধতা ও পবিত্রতার চিস্তীরাশি আকাশে বাতাসে ছড়ানো 
বয়েছে) ্রীষ্ট, কৃষ্ণ বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ ও অন্যান্য অনেক মহাপুরুষ ও মহীয়সী 
নারী যদিও এখন এ জগতে স্থুল দেহ ধারণ ক'রে বাল করছেন না, তবু 
তাঁর! এখনও মানব জাতিকে সাহাষ্য করছেন, _-পথনির্দেশ করছেন। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


প্রাথমিক ও পরাভক্তি 


ঘঅনির্চনীয়ং প্রেমস্বরূপন্‌ ॥ ৫১ ॥ 
মুকাম্বাদনব ॥ ৫২ ॥ 
প্রেমের স্বরূপ বাকাদ্ারা প্রকাশ করা যায় না। ইহা 
বোবা ব্যক্তির রসাম্বাদনের অনুভব প্রকাশ করিবার চেষ্টার 
মতো । 


২৫ ও ৩৪ সংখ্যক নুত্রের ব্যাখ্যা! প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, নিধিকলপ 
সমাধিতে প্রেম বা পরাভক্তির যে উপলব্ধি হয়, তা বাকারা প্রকাশ 
করা অলস্ভব। 

একদিন কয়েকজন শিষ্য শ্রীরামরুষ্দেবকে চরয় উপলব্ধি বর্ণনা করবার 
জন্য অন্থরোধ করলে শ্রীরামকুষ্জদের বৃর্ণনার চেষ্টা করামাত্র সমাধিমগ্ন 
হলেন । যতবার তিনি এই চেষ্টা করলেন, প্রত্যেক বার তার এরূপ 
অবস্থা হ'ল এবং তিনি সম্পূর্ণ নীরব থাকলেন। 

শ্রীরামকষ্চ বলতেন, "সনের পুতুল সমুদ্র মীপতে গিয়েছিল, কত 
গভীর জল তার খবর দিতে । খবর দেওয়া আঁর হ'ল না। যাই নামা 
অমনি গলে যাওয়া । কে আর খবর দিবে” 

নারদ বোবা লোকের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, বোবা বাক্তি যেমন 
রস-আসম্বাদনের উপলব্ধির বিষয় বাক্দ্ারা প্রকাশ করতে পারে না, 
সেইক্ধপ প্রেম বা পরাভক্কি কেবল অনুভব করা যায়, বাকাদ্বারা প্রকাশ 
করা যাঁয় না। 


প্রাথমিক ও পরাভক্ষি ১২১ 


উপনিষদে একটি যুবকের গল্প আছে। যুবকটিকে তার পিতা 
পাঠিয়েছিলেন ব্রক্ষজ্ঞান শিক্ষা করতে । প্রথমবার যুবকটি ফিরে এলে 
তার পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, “কি শিখেছ?” যুবকটি ব্রঙ্গের বিষয়ে 
স্থন্দর একটি আলোচনা করলেন। পিতা তখন পুত্রকে আরও কিছু 
শিখবার জন্য ফিরে যেতে বললেন । দ্বিতীষ্ বার যুবকটি ফিরে এলেন 
এবং তার পিতা দেই একই প্রশ্ন করলেন, যুবক তখন নীরব থাঁকলেন। 
পিতা আনন্দিত হ'য়ে বললেন, “হা! বাবা, ব্রহ্ষজ্জেব যতো তোমার মুখ 
উজ্জল দেখাচ্ছে । তৃমি তাঁকে উপলব্ধি কবেছ | সেখানে পূর্ণ নীরবতা 1, 

প্রীরামকুষখ মৌমাছির উপম! দিয়ে বলতেন যে, মৌমাছি যতক্ষণ না 
ফুলের উপর বসে, ততক্ষণ সে শব করে। ফুলের উপর বসে মধু পান 
করলে সে নিম্তন্ধ হয়ে যায়। আবার কখনও কখনও মধুপানে মত্ত হয়ে 
মৌমাছি মিষ্টন্বরে গুন্‌ গুন্‌ করে। এরূপ ভগব-প্রেম-স্ধা পান ক'বে 
মত্ত হ'য়ে কেউ কেউ ভগবং-কথা নানাভাবে বলেন বটে, কিন্তু তাদের 
অন্তরের অনুভূতি কখনও প্রকাশ করতে পারেন না। 


প্রকাশতে ক্কাপি পান্রে ॥ ৫৩ ॥ 
( অনির্বচনীয় হইলেও ) এই প্রেম লাভ করিয়াছেন-_ 
এইরূপ মহাপুরুষে এই প্রেম প্রকাশ পায়। 


মহাপুরুষগণ কতৃক উপলন্ধ সেই পরা প্রেমেব, একত্ব-বোধের অনুভূতি 
বাঁক্যদ্ধীরা প্রকাশ করা যাঁষ না সত্য, তবুও মহীপুকষগণের অনুকরণীয় 
জীবন সাধকের পক্ষে পথপ্রদর্শক-স্বরূপ । এইসকল মুক্তপুরুষেব সংসর্গে 
সাধক অন্থভব করতে পারেন, কিরূপ আনন্দময় চেতন অবস্থায় তারা 
বাস করেন, কিভাবে তাদের প্রেম সর্ব জীবের প্রতি এবাঁহিত হয়। 
আমার গুরুদেবের সান্গিধ্যে আমরা সকলে আমাদের ভিতর অনুভব 


১২২ নারদীয় ভক্তির 


করতাম এক আনন্দের প্রবাহ; তিনি আমাদের দেখিক্ে দিতেন 
ভগবদ্‌-উপলন্ধি কত সরল ও সহজ। ঈশ্বর যেন আমাদের করতলে ধৃত 
একটি ফল। তিনি আমাদের অনুভব করাতেন যে, ঈশ্বর আমাদের 
নিকটতম থেকেও নিকটতর, আমাদের প্রিক্নতম থেকেও প্রিক্নতর। এইভাবে 
এই সকল মহাপুরুষ সাঁধকদের মধ্যে ঈশ্বরের সত্য নীরবে সংক্রামিত 
করেন। 

পক্করাঁচার্য একটি চিত্র দিয়েছেন £ গুরুদেব বৃক্ষতলে নীরবে উপবিষ্ট, 
তাঁর বয়স কম; তাকে ঘিরে শিষ্তগণ উপবিষ্ট তারা বৃদ্ধ; তারাও নীরব | 
ক্রমশ: শিষ্যদের সংশয় দূরীভূত হ'ল এবং ভগবং-সত্য উদঘাটিত হ'ল। 

গুরুদেব অল্পবয়স্ক, কারণ ভগবংসত্য চির নৃতন ও শ্রাশ্বত। শিয্যগণ 
বৃদ্ধ, কারণ কুসংস্কার ও অজ্ঞতা অনার্দি কাল থেকে বর্তমান। 


গুণরছিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবধ মালন্ 
অবিচ্ছিক্নং সুক্মমতরম্‌ অনুভবরূপম্‌ || ৫৪ | 
এই প্রেম গুণরহিত, ইহা সকল প্রকার স্বার্থপর বাসনা- 
মুক্ত । ইহা অনুক্ষণ বর্ধনশীল, ইহা অবিচ্ছিন্ন, সুক্প্রতম অপেক্ষা 
সু্্নতর উপলব্ধি । 


প্রেম আত্মা! বা ব্রহ্মের যথার্থ প্রকৃতি, অর্থাত ব্রহ্ম বা ভগবান্‌ প্রেম- 
স্বরূপ, অতএব গুণরহিত । মান্ষের হদয়ে এই প্রেমের উদয় হ'লে 
প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত তিনি একত্ব অস্থভব করেন। সাধারণ মানবিক 
প্রেমে দেখা যায প্রেমিক প্রেমাম্পদের ভিতর কয়েকটি গুণ দেখতে পাস 
ব'লে তার প্রতি প্রেমের উদয় হয়। কিন্ত এই ভগবৎ-প্রেমে, প্রেমের ফল 
প্রেম ছাড়া আর কোন কারণ থাকে না। 

এই প্রেম হ'লে মান্গষের পরমপ্রাপ্তি, পূর্ততালাভ। হ্থার্থজনিত 
সর্ববিধ বাসন! তখন কাচথগ্ডের হ্যায় মূল্যহীন বোধ হয়। 


প্রাথমিক ও পরাভক্তি ১২৩ 


শরীশ্বীমা সারদাদেবী আমাদিগকে বাসনা-মৃক্ত হব:র জন্য প্রার্থনা করতে 
শিক্ষা দিতেন, যাতে আমরা ঈশ্বরের সহিত পূর্ণ মিলনে সিদ্ধিলাভ করি। 

মহাপুরুষগণের ভিতর একটি মাত্র বাসনা অবশিষ্ট থাকে, অবশ্য যদি 
তাকে বাসনা বল! যায়। তাদের স্ব্দয় সহানুভৃতিপূর্ তাই তাদের 
একমাত্র বাসনা যে, মানবজ।তির সকলেই যেন 'বোধাতত শান্তি 
আনয়নকারী এই প্রেম লাভ করে। 

এই প্রেম গভীরতায় অন্ুক্ষণ বুদ্ধি পায় । আমার গুরুদেব বলতেন, 
আলো, আরও আলে, আরও আলো । এব কি কোন শেষ 
আছে?” 

একজন শিবের ভক্ত সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক পৌরাণিক গল্প আছে। 
ভারতবর্ষে শিব-বিগ্রহের নিকট একটি ষাঁড়েব মৃত্তি দেখা যাষ। গল্পে 
আছে যে, এ ষাঁড়টি মহাদেবেব এক পরম তক্তের'প্রতীক। এই ভক্কের 
প্রেম বর্ধিত হয়ে এরূপ গভীর হয়েছিল এবং তিনি আনন্দে এত বেশী উৎফুল্ল 
হয়েছিলেন যে, তাঁর মানবদেহ সে আনন্দ ধারণ করতে সক্ষম ভয়নি। 
সেই গভীর প্রেম ও আনন্দধাঁরণে সমর্থ হ'যে শান্ত থাকার জন্য তিনি এক 
শক্তিশালী ষধাড়ে রূপাস্তরিত হয়েছিলেন । 

এই প্রেম অবিচ্ছিন্ন, স্থক্মতম অপেক্ষা সুম্ক্নতর উপলব্ধি । 

ভক্ত সর্বক্ষণ অবিচ্ছিন্রভাবে আনন্দে ও মাধুর্ষে মগ্র থাকেন। একদিন 
এক নবীন সাধক স্বামী তুরীয়ানন্দকে জিজ্ঞ।সা করেছিলেন, “আপনি কি 
ঘুমোন না? তিনি উত্তর দিলেন, “হা, আমি ঘুমোই, কিন্তু তোমাদেব 
মতো নয়।” অর্থাৎ ঘুমোবাঁর সময়েও তিনি অন্তরে সেই আনন্দ অনুভব 
করতেন। এই আনন্দ সুশ্সত্তম অপেক্ষা হুক্মতর, কারণ এ আনন্দ কেবল- 
মাত্র অঙ্ছভব করা যায়, কিন্তু বাঁক্যতারা প্রকাশ করা যায় না। একে 
প্রকাশ করা যায় না, বর্ণনা করা যায় না, কারণ এ অনুভূতি সচ্চিদানন্দের 
অহ্ৃভৃতি। 


১২৪ নাংদীয় ভক্তিস্ুত্র 


তগ্ঞ্াপ্য তদেবাবলোকরতি তদেব শৃণোত্ি, 
তদ্দেব ভাবরতি তদেব চিন্তয়তি ॥ ৫৫ ॥ 
ভক্ত যখন এই প্রেম লাভ করেন, তখন তিনি তাহার 
প্রেমাস্পদকে সর্বত্র দর্শন করেন, সবত্র তাহার বিষয় শ্রবণ 
করেন, কেবল তাহার কথাই বলেন ও তাহাকে চিন্তা করেন। 


বস্ততঃ তিনি তীর প্রেমাম্পদ ইষ্টের সহিত অবিরত যুক্ত থাকেন। 
তিনি দিব্য দৃষ্টি লাভ করেন এবং ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু দর্শন করেন না । 
এই আপাতপ্রতীয়মান বৈচিত্রপূর্ণ বিপ্বদ্ধীপ্ডের পশ্চাতে তিনি দর্শন 
করেন একমাত্র সত্যন্বন্বপ ব্রক্ষকে | এইরূপ ব্যক্তি সকল জীব ও প্রাণীকে 
সমভাবে দর্শন করেন। 

প্রকৃতপক্ষে আমর! ব্রন্গের উপর নামরূপের জগৎ আরোপ করে 
সর্বক্ষণ তীকেই উপলব্ধি করছি। বস্তত; এই জগৎ ব্রদ্ধ ছাড়া কিছুই নয়; 
কিন্তু মায়ার কুছকে আবদ্ধ থাকার জন্য আমরা ত1 জানতে পারি না। 
দিব্যদৃষ্টি উদ্মীলিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বাহ দৃষ্টি দিয়ে আমরা 
দেখতে পাই শুধু জড় ও বাহ্‌ বস্তুকে ৷ জ্ঞানী ব্যক্কি দিব্যদৃষ্টি দিয়ে সর্বজ 
ও সর্ব পরিবেশে কেবলমাত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন। 

সর্বত্র তার বিষয় শ্রবণ করেন। 

যে শব তিনি শোনেন, তা তাকে ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 

শ্ীরামরুষ ভাবাবিষ্ট হ'য়ে বলেছিলেন £ মাগো! বর্ণমালার সব 
অক্ষরই যে তুমি ! বেদেও তুমি আছ, আবার আছ সেই সব শবেরও মাঝে 
যা শোন! অন্থচিত ও অশ্লীল । 

ভাঁল ও মন্দ আবরণের পিছনে কেবল একটি মাত্র আলোক জ্ঞানীর 
হৃদয়ে দৃশ্যমান হয় এবং সেটি তার প্রেমাম্পদের আলোক । 

“তিনি কেবল তাঁর কথাই বলেন ও তাকেই চিন্তা করেন। 


প্রাথমিক ও পরাভক্তি ১২৫ 


শঙ্কর বলেছেন, “পরমানন্দের অনুভূতি অগ্রাহ ক'রে সামান্য বাহ্‌ 
বস্ততে কি জ্ঞানী ব্যক্তি সন্তষ্ট থাকতে পারেন? চন্দ্র যখন তার অপরূপ 
সৌন্দর্য নিয়ে শোভা পায় তখন চন্দ্রের ছবি কে চায় ?”১ 

তারপর তিনি ঈশ্বরময় জীবন কি-ভাঁবে যাপন করতে হম, সে বিষয়ে 
শিক্ষা দিয়েছেন, “অসত্যের উপলব্ধি আমাদের সম্তোষ দান করতে পাঁরে না, 
দুঃখ-কষ্ট্রের কবল থেকে মুক্তও করতে পারে না। অতএব ব্রন্মের মধুর আঁনন্দ- 
উপলন্ধিতে তৃপ্ত হও। আত্মাতে অন্থরক্ত হয়ে চিরদিন স্থখে বাস কর। 

“হে মহত্ব, এইভাবে তোমাকে দিন যাঁপন করতে হবে-__আঁত্বাকে 
সর্বত্র দেখবে, আত্মার আনন্দ উপভোগ করবে, আত্মার দ্বিতীয় নেই, 
সেই আত্মার উপর তোমাব চিস্তা নিবদ্ধ করবে ।*২ 


গোঁলী ভ্রিধ! গুণভেদাদার্ভাদি ভেদাদ্‌ বা ॥ ৫৬॥ 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ-_এই তিনটির যে কোন একটি গুণের 
মনের উপর প্রাধান্য ভেদে এবং সংসাবে বীতরাগ, ছ্বানাম্থেষক 


তক্ত ও এহিক কামন! পূরণে অভিলাষী ভক্তের ঈশ্ববানুরাগের 
কারণ ভেদে প্রাথমিক তক্কি তিন প্রকার । 


পূর্ববর্তী কয়েকটি স্তরে পরাভক্তির প্রক্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা 
হয়েছে । সংক্ষেপে বলা যায় যে, ভক্কু যখন গুরু ও ঈশ্বরের কপাঁর 
মাধ্যমে পরাভক্কি ও ব্রক্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি তখন তিন গুণের অতীত 
হন, স্বার্থ-ছু্ট কামনা থেকে মুক্ত হন, সবত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন এবং অন্তরে 

অবিচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করেন। 

_.. পরাভ'ক্ক ও ব্রহ্ষজ্জান কেবল আধ্যাত্মিক সাধনাহারা উপলব্ধি করা 
যায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও হয়। কোন কোন মহাপুরুষ পরাভক্তি 
১. বিবেষচূড়াদি, ৫২২ 


২ বিষেকচূড়ামণি, ৫২৩-৫২৪ 


১২৬ নানীর ভক্তিসত 


নিয়ে জন্সগ্রহণ করেন, তীধ়া চিরপবিত্র, চিরমুক্ত । এই জান ও ভক্তি 
সঙ্গে নিয়ে অবতারগণ জন্মগ্রহণ করেন, আর করেন তাদের কয়েকজন 
শিবু, ধারা ঈশ্বরকোটি। কিস্তু সাধারণ লোককে জ্ঞান ও ভক্তি লাভের 
জন্য কঠোর সাধনা করতে হয়। 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভক্তির অর্থ প্রাথমিক ভক্তি এবং ভক্তিলাভও। 
আলোচ্য স্থত্তরে আবার বলা হচ্ছে যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আছেন, ধারা 
তাদের প্রকৃতি ও প্রবণতা অন্রযায়ী ভক্তি-সাধনা করেন। প্রথম সন্ধে 
ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ঈশ্বরে অন্ুরক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর 
মাধ আছেন- এক শ্রেণীর মানষের সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মেছে, এক শ্রেণী 
জ্ঞান অন্বেণ করছেন ও আর এক শ্রেণীর লোকের বাসন পূর্ণ হয়নি এ 
সেক্জন্থ তারা ঈশ্বরের সাহীষ্যপ্রার্থ। সব শেষে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
হযেছে যে, জ্ঞানী সদসং বিচারশীল | জ্ঞানীর বিষয়ে শ্রীরুষ্ণ বণনা 
করেছেন। সংসারের সকল বস্ত্র অসারতার বিষন্ন তারা অবগত আছেন, 
ভালবাসার জন্যই তার! ঈশ্বরকে ভালবাসেন । এই শ্রেণী সর্বশ্রেষ্ঠ এবং 
শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, “তারা আমার আত্মহ্বরূপ।” এরূপ ভক্ত পরাভক্তি ও 
্রহ্মজ্ঞান লীভের নিকটতম অবস্থান্স পৌঁছেছেন । 

৫৬ সংখ্যক স্থতে সত্ব রজঃ ও তমঃ_এই তিন গুণের একটির অথব। 
অপরটির প্রাধান্য অনুযায়ী এট ভাগ করা! হযেছে। 

সাত্বিক ভক্ত ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁর একমাত্র আদর্শ__ 
সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তি ও ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ লাঁভ। তার হৃদক্নের 
একমাত্র প্রার্থনা, ঈশ্বরের জন্ত পবিভ্র প্রেম ও তাব জ্ঞান লাভ করা। 

রাজসিক ভক্ত এহিক উদ্দেশ্ট, যথা-__ সফলতা, স্বাস্থ্য, এ্রশ্বধ লাভের 
জন্য ঈশ্বরের প্রতি অস্থরক্ হন । 

বাজসিক ভক্তের ন্যায় তামসিক ভক্তও এখন পর্যস্ত শাশ্বত ও অশাশ্বত 
বস্ত বিচার করবার মতো! অবস্থার পৌছাননি। সাধারণভাবে বলা 


প্রাথমিক ও পরাভক্তি ১২৭ 


যেতে পারে, তামলিক ভক্ত থানিক"; অর্থাৎ তার ধর্ম খ্রীষ্টানদের 
রবিবারের ধর্মের মতো। তিনি নিয়মিত গীর্জায় যান, অর্থ সংগ্রহ কবাব 
বাক্সে টাকা পয়সা রাখেন, একটু প্রার্থনা করেন, গীর্জীর গারক দলেব 
সঙ্গে ঈশ্বরের নামখ্রণগাঁন করেন। জীবনের উদ্দেশ্য কি, তা তিনি ভাল 
ভাবে জানেন না_ বোঝেনও না। 

কিন্ত আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রাজসিক ভক্তপর্ধায়ে পে্ছাবার গন্য 
তাঁমনিক ভক্তি একটি ধাপ। শ্ে পর্যন্ত ভক্ত সাব্বিক পধাষে উপনীত হন । 

ঈশ্বরাছরাগ কিভাবে আবস্ত হ'ল, তাতে কিছু যায় আসে না। 
এমন কি ছোট একটি প্রার্থনা, সামান্য কিছু ঈশ্বর-চিস্তাও ক্রমশঃ পরম 
লাভের দিকে নিষ্বে যায়। 

শ্ররামকষ্জ ভক্তগণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করতেন! শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর 
ভক্ত প্রেমাম্পদ ইষ্টকে সর্বর দর্শন করেন; এই বৈচিত্র্যময় জগতে ঈশ্বর 
বহুরূপ ধারণ করেছেন অথবা বহুরূপে তিনি প্রত্যক্ষ হয়েছেন। এই 
শ্রেণীর ভক্ত জগৎকাঁরণ ব্রক্ষে যেমন ঈশ্বর দর্শন করেন, সেইরূপ একটি 
তৃণেও ঈশ্বর দর্শন করেন। মধ্যম শ্রেণীর ভক্ত নিজ হৃঁদয়-মন্দিরে ঈশ্বর 
দর্শন করেন এব* জানেন যে, তিনিই প্রতৃ, তিনিই সাক্ষী । অধম ভক্ত 
উপরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, “ঈশ্বর এ হোথা হোথা” অথীঙ 
ঈশ্বর আকাশের উপর আছেন। 


উত্তরম্মাহুত্তরম্মাগ পুর্বপূর্বা শ্রেয়ায় ভবতি ॥ ৫৭ ॥ 
এই তিন শ্রেণীর ভক্তের মধো প্রথম শ্রেনী শ্রেষ্ঠ, তার 
পরের শ্রেনী মধ্যম ও তারও পরের শ্রেণী অধম । 


একথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, এদের সকলেই শেষ পযস্ত 
প্রেম বা পরাভক্তি লাভ করবেন। কারণ যাই হোক না কেন, ঈশ্বরের 
প্রতি অন্থুরক্ত হও। এই অন্বক্ত হওয়াই তার দিকে যাবার প্রথম ধাপ। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


ভগবংপ্রেমের রূপ 


ভন্যাম্মা সৌলভ্যং ভক্কো ॥ ৫৮ ॥ 


অন্য সব পথ অপেক্ষা ভক্তিপথ সহজ । 


ভক্তিপথ সহঙ্তম, কারণ প্রত্যেকের হৃদয়ে ভালবাসা আছে। 
ভালবাসার সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না; কিন্তু ভালবাসা অনুভব করা 
যায় এবং হদয়মধ্যে উপলব্ধি করা যাঁয়। পিতা-মাতা সম্ভানদের 
ভালবাসে, সন্তান পিতাঁমাতাকে ভালবাসে ; স্বামী-স্ত্রীর পরম্পবের মধ্যে 
ভালবাসা থাকে, বন্ধুদের মধোও ভালবাসা থাকে । ভালবাসা যে-রূপেই 
থাকুক, এর প্রকৃতি স্বর্গায়। আমরা পরস্পরের মধ্যে যে আকর্ষণ অন্ভব 
করি, সে আকর্ষণ ঈশ্বরের-__ধিনি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিরাজিত 
আছেন; আমরা কিন্ত এবিষয়ে অবগত নই। সেইজন্ত যে-কোন ব্যক্কি 
ভক্কিপথ সহজে অনুসরণ করতে পারে; শুধু প্রয়োজন, তার প্রেমকে 
জাতসারে ভগবন্মুধী করা। প্রহলাদের একটি সুন্দর প্রার্থনা আছে ঃ 
“ছে প্রভূ, সংসারী জীবের সংসারের বস্তর প্রতি যেরূপ ভালবাসা, 
তোমার প্রতি সেইরূপ ভালবাসা যেন লাভ করতে পারি।” সত্যন্বরূপ 
ঈশ্বর, ধাঁর প্রকুতি প্রেম, তার অভিমুখে যখন আমাদের এই প্রেমকে 
ঘুরিয়ে দিই, তখনই প্রেম তার পরিণতি লাভ করে। গরমের দিনে 
সমৃত্রের নিকটবর্তী হ'লে সমুদ্রের শীতল বাঁতাঁস যেমন অন্থভ্ভব করা যাঁয়, 
সেইরূপ ঈশ্বরের নিকটব্তা হ'লে সাধক তার প্রেম অনুভব করতে 
আবস্ত করেন। 


ভ্গবৎ্রমের রূপ ১২৯ 


ভগবৎপ্রেম অন্গভব করতে আরম্ভ করলে, তীর গ্রতি সাধকের প্রেমের 
গভীরতাও বুদ্ধি পাবে । তখন সাধক তাঁর সর্ব হৃদয়, অন্তঃকরণ, মন ও 
শক্তি দিযে ভগবংপ্রেম শিক্ষা করবেন ও সবিকল্প সমাধিতে ঈশ্বরের 
দর্শনও লাভ করবেন। অবশেষে নিবিকল্প সমাধি লাভ ক'রে ব্রদ্ষের 
সহিত মিলিত হবেন। নাহং, নাছ, তুঁছু, তু । সেই পুরানো “আমি 
আব নেই, এখন আছে শুধু 'তুমি” | “আমিই তুমি । 


প্রমাণাস্তরত্য অনপেক্ষত্বা স্বয়ং প্রমাণতাৎ ॥ ৫৯ ॥ 
শান্তিরূপা্ পরমানন্দরূপ।চ্চ || ৬০ ॥ 
প্রেম নিজেই প্রমাণম্বরূপ বলিয়। তাহার আর অন্য প্রমাণের 
প্রয়োজন নাই। ইহার প্রকৃতি শাস্তি-স্বরূপ ও পবমানন্দ- 
স্বরূপ। 


প্রেম অনুভব করা যায় ও নিজ হৃদষে এই প্রেম উপলব্ধি করা যায় । 
প্রেমই প্রেমের প্রমাণ । 

প্রেমের প্ররুতি শাস্তি ও পরমানন্দ; শান্তি ও আনন্দ উপলব্ধি করা 
যায় যখন ভক্ত ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হন। মানবিক প্রেমে শাস্তি ও 
আনন্দ পাওয়া যেতে পারে, কিন্ত সে শাস্তি ও আনন্দ ক্ষণস্থায়ী । 
ভগবদ্ভক্কি ছাবা যে শাস্তি ও আনন্দ উপলব্ধি কর! যায়, তা স্থায়ী ও 
অবিচ্ছিন্ন এবং ক্রমশঃ তাঁর গভীরতা বধধিত হয়। 


লোকহালৌ চিস্তা ন কার্য। নিবেদিতাত্মলোকবেদশীলত্বা 11৬১ 

নিজেকে, নিজের বলিতে সব কিছু বস্তুকে, এমন কি শাস্ত্রীয় 
আচারাদিকেও ভক্ত ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন, তাই তিনি 
বাক্তিগত ক্ষতির জন্ত শোক করেন না। 


টে 


১৩০ নারদীয় ভক্তিস্ৃত্র 


বস্ততঃ ভক্ত মনে করেন না যে, তার নিজের বলতে কোন বস্ত এ 
জগতে আছে । তিনি নিজেকে ইষ্টে সমর্পণ করেছেন। নারদের ব্যাখ্যা 
অনুযায়ী আত্মস্য্পণই আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বোচ্চ সীমা । ঈশ্বরে এবং 
ঈশ্বরেচ্ছায় আত্মসমর্পণের জন্য আমরা সর্বপ্রকার আধাত্মিক সাধনা 
অভ্যাস করি। হে প্রভু, তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়, আরম তোমার, 
আমি তোমার, তুমি আমার আপনার, একাস্ত আপনার । এইভাবে 
ভক্ত হৃদয় ভগবং-প্রেমে পূর্ণ হয়। লাভ-ক্ষতিব কখা আর মনে 
থাকে না। 

ভাব হদয সর্বদা ঈশ্বরীম আনন্দে পূর্ণ থাকে । শাস্বীয় আচারাঁদি 
তখন গ্রাষ আর থাকে না। শ্ররামরুষ্দেব বলতেন ₹ সন্ধ্যা গাষত্রীতে 
লয় হয়, গায়ত্রী গকারে লয় হয়, গকার লয় হয় সমাধিতে । 


ন তু সিদ্ধ লোকবাবহারো! হেয়ঃ কিন্তু 
ফলত্যাগস্তৎসাধনঞ্চ কার্ধমেব ॥ ৬২ ॥ 
ঈশ্ববে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা৷ সত্বেও ভক্তের লৌকিক 
কর্ম তাশগ করা উচিত নয়, কিন্তু ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণপূৰক 
তিনি কর্ম করিবেন । 


রুষণ বুদ্ধ, শ্রীষ্ট ব| রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাঁপুরুষদের জীবন পধালোচনা 
করলে দেখা মাধ যে, ভারা উশ্বরলাঁভ করেছিলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে এক 
হয়েছিলেন । তাঁদের দৃষ্টি পরিবতিত হয়েছিল । তার! দেখেছিলেন সেই 
এক ঈশ্বর, সেই আনন্দময় চেতনা সর্বত্র ব্যাপ্প রয়েছে। তবু আমরা 
দেখতে পাই, ভারা উপদেশ দিয়েছিলেন, তারা প্রচার করেছিলেন। যার! 
ক্লান্ত, যাঁরা ভারাক্রান্ত, যারা ঈশ্বরকে জানে না, লেইসব ব্যক্তিদের জন্ত 
ঠ[দের হৃদয সহাঁজভূতিপূর্ণ হয়েছিল এবং সেই সহাহৃভূতিই তাদের নামিয়ে 


ভগবংপ্রেষমের পপ ১৩১ 


এনেছিল সর্বোচ্চ ভাঁব-ভমি থেকে । অজ্ঞানের সন্ধকাঁরে বাসকাঁবী 
মানবজাতির কল্যাঁণের জন্য তার| শিক্ষ। দিয়েছিলেন | 

শরীক ভগবদ্গীতাম বলেছেন £ 

“আমার বিষম চিন্ত। কন: প্রিভুবনে আমার কব্য কিছু নেই; 
এমন কোন বন্থ নেই য| আমার নেই, আমার আব পাবাঁরও কিছু নেই | 
তা"সবেও আমি কাঁজ করে চলেছি । আমি যদি কাজ না করি, তাহ'লে 
মানুষও আমাঁকে অন্তপবণ করবে-_কেউ কিছু করবে ন!, মামি যদি কাজ 
না করি তাহ'লে জগৎ বিনষ্ট হবে ।”১ 

আমার গুরুদেব “মহারাঁজ' একদিন আমাকে বলেছিলেন, "আমি 
ঈশ্বরকে খেলতে দেখেছি, কতক গুলি মুখোন পরে খেলছেন, সাধুব মুখোস, 
পাঁপীর মুখোঁস, সংলোকেব মুখোস, চোরেব মুখোস | তাহলে কি করে 
অপরকে শিক্ষ! দিতে পাবি? কিন্তু সেই উপলব্ধি-ভমি থেকে নামবার 
পর তোদের তুল নজরে পড়ে এবং তা সংশোধন করবার চেষ্টা করি ।” 

শ্ীরামকষ্ণজদেব বলতেন, লোক-শিক্ষীর জন্য ব্রহ্ষজ্ঞ পুকষগণ “বিজ্ঞার 
আমি, রেখে দেন। এ "মামি স্প্শশণির মতে! , স্পর্শমণির স্পর্শ পেলে 
লোহীর তরবাঁবি সৌন। হযে যাঁ়। তখন তা! দিয়ে কাঁরে। অনিষ্ট হয় ন! 


সত্রীধন-নাস্তিক [বৈরি-] চরিত্রং ন শ্রবণীয়ম্‌ ॥ ৬৩ 


কাম, কাঞ্চন ও নাস্তিকতার বিষয়ে আলোচনা শ্রবণ কবা 
উচিত নয়। 


এই স্তরে এবং পরবতী তিনটি শ্বত্রে নারদ বলেছেন, পরাভক্তির -ন্য 
আঁমাঁদের কিকি বস্ত পরিহার বরা উচিত। পূর্ববতী এক শ্বত্রে তিনি 
অসং-সংসর্গ পরিহার করতে পরামর্শ দিয়েছেন। এখানে তান বলছেন 


১ গীতা, তা২২-২৪ 


১৩২ নারদীয় ভক্তিস্থত্ 


যে, কামাসক্ত, অতিলোভী ও ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন ব্যক্তিদের সংসর্গ তো 
পরিহার করতে হবেই* এমনকি তাদের বিষয়ে আলোচনা শোনাঁও চলবে 
না। এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের গ্রথম 
শিক্ষার্গীদের জন্য | 


অভ্িমানদভ্তাদিকং ত্যাজ্যম্‌ ॥ ৬৪ ॥ 
অভিমান, দস্ত ও অনুরূপ দোষ ত্যাগ করিতে হইবে । 


স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন-_-“মানুষের অস্তরে 
পূর্ব হতেই নিহিত দেবত্বের বিকাঁশ |” পূর্ণতা বা দেবত্ই প্রত্তি জীবের 
যথার্থ প্রকৃতি । প্রতি মাষের ভিতর দেবত্‌ প্রচ্ছন্ভাবে আছে, কিন্তু 
অজ্ঞতার গ্রস্থি ও আবরণ দিয়ে তার দরজা! বন্ধ। এই অজ্জানের প্ররুতি 
কি? প্রথমতঃ অজ্ঞান অন্তধামী ঈশ্বরকে-_সেই সচ্চিদানন্দকে ঢেকে 
রাঁখে, তারপর শুদ্ধ অস্থর্ধামী ঈশ্বরের সঙ্গে মন, ইজজিয়, দেহ প্রভৃতিকে 
অবিচ্ছেগ্ধভাবে যুক্ত ক'রে অহংকারের স্থষ্টি করে। এই অহংকারের ভাব 
থেকে উদয় হয় প্রিয়বস্থ ও ব্যক্তিদের প্রতি আসক্তি এবং ছুঃখ ও যন্ত্ণা- 
দায়ক বস্ত ও ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি । শ্রীরুষ্ণ ভগবদ্গীতাঁয় বলেছেন 

“বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ইল্জিয়গণ যে আকর্ষণ ও বিদ্বেষ অনুভব করে তা 
স্বাভাবিক। তুমি কিন্ত তাদের বশীভূত হবে না, কারণ তারা ভগবান্‌- 
লাভের বাঁপান্বক্ধপ |”১ 

তাঁ"ছাঁড়া বাহা জীবনকে জড়িয়ে ধ'রে থাঁকাঁর ইচ্ছা মনে উদয় হয়। 
খ্রী্ট বলেছেন, “যে জীবন সীচাবে, তাঁকে জীবন হারাতে হবে।”২ এই 
বাহ জগতের ভেতবে আছে ঈশবীয় জীবন, যা শাশ্বত । 

এর অর্থ এই নয় যে, আমরা কাকেও ভাঁলবীসব না, অথবা সাংসারিক 


১ গরীত।, ৩৩৪ 
২1701 ৮৮1)9906৮61 ৮/111 92৮6 1119 1115 51)911 10996 11. 


ভগবতপ্রেমের রূপ ১৩৩ 


সকল বিষয়ে উদ্দাসীন থাঁকব এবং জাগতিক নকল রকম কর্ম থেকে বিরত 
থাকব। 

শর আরও বলেছেন £ 

“সংযতচিত্ত পুরুষের আস্ক্তি নেই, বিছ্বেও নেই। আসক্তি ও 
বিদ্বেষের বিষষবস্থর মধ্য দিয়ে তিনি নিবিষ্বে বিচরণ করতে পারেন । 
তিনি চির-প্রসন্নতা লাঁভ করেন। স্বচ্ছ প্রসন্নতায় তীর সব ছুঃংখ লয় 
পায়, তার প্রসন্নচিত্ত শীদ্র শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অসংযত মন আত্মার 
উপস্থিতি অস্থমানও করতে পারে না, কিভাবে সে ধ্যান করবে? ধান 
বাতীত শান্তি কোথায়? শান্তি না থাকলে স্থখ কোথায় ?১ 

“আমি'-ভাব মনকে চঞ্চল ও অসংযত কবে। আমি'-ভাব থেকে 
উদয় হয় অহংকার, দত্ত ও নাম যশের আকাজ্ষা। অজ্ঞান দূর করার পথে 
এর! বিরাট বাধাস্বরূপ। 

সংস্কতে একটি প্লোক আছে যাঁর অর্থ £ “অহংকার স্থরাপানের মতো! 
গঠিত, যশ নরকের দ্বারস্বরূপ এবং প্রতিষ্টা শৃকরের বিষ্ঠা। হে মাঁনব, 
এই তিনটি দোষ পরিহার কর ও স্থথী হও 1”২ 

ভারতবর্ষে এবং পাশ্চাত্য দেশে স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃত নাম-যশ ও 
সম্মান পেষেছিলেন। মহাঁরাঁজের এক শিষ্য স্বামী অন্থিকানন্দ স্বামীজীকে 
অস্তরঙ্গভাবে জানতেন । তিনি একবার আমাকে লিখেছিলেন যে, তিনি 
দেখেছেন, স্বামীজী পরিবেশসম্পর্কে সম্পূর্ণ বেস হয়ে ভাবাবেগে বেলুড় 
মঠের এ'প্রাস্ত থেকে ও-প্রীস্ত পযন্ত যাতায়াত করছেন ও বার বার 
আবৃত্বি করছেন উপরের এ সংস্কৃত প্লোকটি। 

'আমি'-বোধ যে সর্বক্ষেত্েই মন্দ, তা নয়। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে 

১ নীতা, ২1৬৪-৬৬ 


২ অভিযানং নুরাপানং গৌরবং ঘোরয়ৌরবহ্‌। 
প্রতিষ্ঠা শৃকরী-বিউ। রং তাক | হুখী ভবে । 


১৩৪ নারদীয় ভত্তিস্ৃত্র 


ষে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ লোকশিক্ষার জন্য “বিদ্যার আমি রেখে দেন। 
আধ্যাত্মিক সাধককে ও একটা “আমি” রেখে দিতে হয়, যাঁতে তিনি তার 
পারে যেতে পারেন ; তাই তীর কন রয়েছে 'বিগ্ভার আমি” যার প্রেরণায় 
তিনি ঈশ্ববকে আকাজ্ষা করেন, তাঁকে ভালবাসতে চাঁন। সাধককে 
অন্থভব কবতে হবে ষে, তিনি ঈশ্ববের সন্তান; তিনি ঈশ্বরেব সেবক । 
সংক্ষেপে বল] যা, যে-আমি আঁমীদেব ঈশ্বর বা অন্য বস্থ থেকে 
পৃথক করে, যে-আমি' দান্তিক, ঈর্ষান্বিত ও সংশরী, যে-আমি" স্বার্ধান্বেষী, 
সে-'আমি" অবিচ্গাব আমি | এই “আমিকে জয কবে সাঁধককে ঈশ্বর- 
উপলব্ধি করতে হবে । 


তদপিতাধিল!চারঃ সন কামক্রোধাভিমানাদিকং 
তাস্মল্পেব করণীয়ম্‌ ॥ ৬৫॥ 


তোমার সকল কর্ম ঈশ্বারে সমর্পণ কর এবং কাম, ক্রোধ, 
অভিমান প্রভৃতি “তামা সকল রিপুকে ঈশ্বরাভিযুখী কর । 


হোম-অনুষ্ঠনে ব্রহ্গ ও শক্তিকে অগ্রির ভিতব আবাহন করা হয়। 
মগ্সির মধ্যে ব্রহ্ম ও শক্তি উভয়েই উপস্থিত আছেন-_এরূপ দৃঢ বিশ্বাস রেখে 
আনুতি অর্পণ ও মস্্রোচ্চারণ কর। হয়। অন্থষ্ঠান শেষ হবার পর কর্মফলসহ 
ভাল ও মন্দ কর্ম নিম্লিখিত ওাঁর্থনাসহ ঈশ্বরে উৎসর্গ কর! হয় £ 

“বুদ্ধি, প্রাণবায়ু ও তাদের সর্ববিধক্রিয়াবিশিষ্ট দেহধারী জীব আমি, 
আমার সমস্ত কর্ম ও তার ফল এখন ব্রহ্ষীগ্রিতে অর্পণ করছি । আমার 
মন, জিহব| হস্ত ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতাঙ্গাদি দ্বার৷ জাগরণে, দ্বপ্রে, সুযুপ্তিতে 
যা করেছি, বলেছি ও ভেবেছি, তা যাই চোঁক না, সে সবই ব্রঙ্গে সমর্পণ 
করছি |” 

সাধক তাঁর কল কর্ম ও কর্মফল মনে মনে ঈশ্বরে সমর্পণ করাকে 


ভগবৎপ্রেমের রূপ ১৩৫ 


দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবেন । এইরূপ অভ্যাস টার হৃদয়কে পবিত্র 
করবে এবং যে-সব কর্ম ঈশ্বর-দর্শনের বাঁধাম্বরূপ, সাধক ক্রমশঃ সেইসব 
কর্ম থেকে বিরত হবেন। তার হৃদষে বিশ্বাস ও প্রেম বর্ধিত হবে। 

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কামক্রোধাদি রিপু আছে। এই 
বিপুগুলিকে ঈশ্বরাভিমুখী করার জন্য মহাঁন্‌ আচাষগণ সাঁধকদের প্রায়ই 
উপদেশ দেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা পাঠ কবি, "ঈশ্বরের সহিত একত্তের 
এবং তার প্রতি ভক্তির মনোভাব নিয়ে যিনি কামক্রোণাদি রিপুগ্তলিকে 
ঈশ্বরাঁভিনুখী করেন, তিনি ঈশ্বরে পবিণত হন |” 


স্বামী তুরীয়ানন্দের বয়স তখন খুব কম ছিল। একদিন তিনি 
শুরামক্কষ্চদেবের কাছে এসে অহ্রো করলেন তাকে কাম-য়ের জন্য 
সাহায্য করতে। শ্রীরামরুষ্খ বললেন, “কাম জয় করতে চাস্‌ কেন? 
বরং বাড়িয়ে দে।” শিষ্য তথন কাম বাড়ানোর অর্থ ভালভাবে বুঝতে 
পারলেন, কাম বাড়াতে হবে ভগবানের জন্য, তীকে সমগ্র হৃদয় দিয়ে 
কামনা করতে হবে। 


এইভাবে ক্রোধেরও মোড় ফিরাতে হবে ভগবানের দিকে । “হে 
প্রভু, তুমি কি আমাকে দেখা দেবে না? তুমি কি মিষ্ঠর। আমি 
অসহায়; আমার হৃদয় শুকিয়ে গেছে । কেন তুমি আমাকে কপা ক'বছ 
না, কেন তুমি তোমার অবিচল প্রেম আমাকে দিচ্ছ না?” অথবা 
ভক্কিলাভে যেসকল বস্ত্র বাধ] দেয়, সেগুলির দিকে ক্রোধের মোড় 
ফেরানো যেতে পাবে। 

“আমি ঈশ্বরের সম্ভান”, “আমি ঈশ্বরের সেবক" এরূপ অহংকাঁর 
হৃদয়ে পোষণ করলে ক্রমশঃ ঈশ্বরের বিষয় অবগত হওয়া যায় এবং তখন 
সাধকের 'আমি' ঈশ্বরেতে লয় পায় । এইরূপে রিপুগুলি ভগবন্থুখী হ'লে, 
সেগুলি ভগবদ্‌-ভক্তি লাভের সহায়ক হয় । 


১৩৬ নারীত্ব ভক্তিস্থত্র 


ভ্রিরূপতঙজপুর্বকং নিত্যদাল-নিত্যকাস্তাত্মকং ব| 
প্রেম এব কার্যং প্রেম এব কার্যম্‌ ইতি ॥ ৬৬॥ 
তিন প্রকার ভক্তি পার হইয়া নিজেকে ইঞ্টের নিতাদাস 
বা নিত্যকাস্তা ভাবিয়৷ তাহার উপাসনা কর। 


পরাভক্তিলাভের জন্য ভক্ত তিনভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে। একটি 
দৃষ্টিকোণ থেকে এই তিনপ্রকার ভক্তির শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে 
নিম্নরূপ £ 

(১) কোন ব্যক্তি দুর্দশীপন্ন হ'য়ে অথবা সংসারের প্রতি বিরক্ত হয়ে 
ঈশ্বরের প্রতি অন্ুরক্ত হ'তে পারেন। 

(২) অপূর্ণ পাঁখিব বাসনার জন্ত তিনি ঈশ্বরের প্রতি অশ্থুরক্ত হ'তে 
পারেন ও বাসনা-পূরণের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন। 

(৩) তিনি জ্ঞানান্বেষক হ'তে পারেন । 

এই তিন প্রকার ভক্তির পারে যাবার পর এবং আধ্যাত্মিক সদসদ- 
বিচারের ক্ষমতালাভের পর এই পরাভক্তি লাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরই 
একমাত্র নিত্য ধন, ভগবৎ-প্রম বাতীত অন্য সব কিছু অপার_এটা 
হৃদয়ঙ্গম হ'লে তিনি ঈশ্বরের প্রতি অন্থরক্ত হন। (প্রথম সু দ্রষ্টব্য) 

অপর দৃষ্টিকোণ থেকে, এই তিন প্রকার ভক্তির নিম্নরূপ শ্রেণী বিভাগ 
করা হয়েছে: (১) পাত্বিক ভক্তি, (২) রাজসিক ভক্তি (৩) তামসিক 
ভক্তি। 

পরাভক্তিলাভের জন্য প্রয়োজন, সত্ব, রজ ও তম--এই তিন .গুণ 
অতিক্রম করা । (৫৬ সংখ্যক স্যত্র দ্রব্য ) 

ভগব্দ্গীতায় শ্ররুষ্ণ বর্ণনা করেছেন কিভাবে এই তিন গণ অতিক্রম 
ক'রে মানব ঈশ্বরের সহিত একত্বে উপনীত হয়। (৪৭ সংখ্যক সু 
রষ্টব্য ) 


ভগবৎপ্রেষের বপ ১৩৭ 


এই সর্বোচ্চ, অতীন্দ্রিয়, পরমানন্দমন্ প্রেম ভাঁষ! দিয়ে প্রকাশ কবা 
যায়না। তা সত্বেও সর্বদেশে সকল ধর্মের অন্থগামীকে আমাদের 
অপ্রতুল মানবিক ভাষা ব্যবহার ক'রে সেই এশ্বরিক প্রেমকে প্রকাশ করতে 
হক্সেছে। বস্ততঃ, খধিগণ এই অনির্বচনীয় এশ্ববিক প্রেম বর্ণনা করার জন্য 
বিভিন্ন প্রকার মানবীক্ন প্রেম প্রকাশক ভাষাকে বূপক হিসাবে ব্যবহার 
করেছেন। আমরা দেখতে পাই, ভগবংপ্রেম উপলব্ধির জন্ত মানবীয় 
প্রেমের যতগুলি বিভিন্ন আদর্শ আছে, সে-সকল পথে ভগবত-প্রেমিক 
ভগবংপ্রেম উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন । 

ঈশ্বরসম্পর্কে পাচ প্রকার প্রেম আছে। প্রথমটিকে বলে শাস্ত। 
এটা আরস্ভ মাত্র। এ-প্রেমে এখনো নেই প্রেমের আগুন, প্রেমের মত্বতা, 
সেই তীব্রতা ও ভগবান্লাভের আকাঁঙ্ষা। ভক্ত এখনও ঈশ্বরকে 
সর্বশক্তিমান মনে ক'রে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁর মনোভাব স্থির, 
নঅ ও প্রশাস্ত | 

দ্বিতীয়, দ্বাস্ত ; ভক্ত নিজকে মনে করেন যে, তিনি ঈশ্বরের সেবক, 
তার সস্তান, তার একাস্ত আপন জন। শ্রীষ্টধর্মে আমরা দেখি, অধিকাংশ 
ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে এই সম্পর্ক পাতিয়ে সাধনা করেন। এ ঈশ্বরের 
পিতৃত্বের ও ভক্তের ভ্রাতৃত্বের আদর্শ। 

নারদের মতে, এই সম্পর্ক আমাদের ঈশ্বরের অধিকতর নিকটস্থ করে 
ও আমাদের তার সঙ্গে ঘনিষ্টতাস্যকে আবদ্ধ করে। তখন আর 
আমাদের মনে হয় না যে, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং আমরা তখন তার 
মহত্ব বা গৌববের কথাও চিস্তা করি না। আমরা মনে করি ষে, ঈশ্বর 
প্রেমময় ও প্রিয়, এমন কি আমাদের পিতা অপেক্ষা বেশী প্রেমময় ও প্রিয় | 

গ্রচৈতন্তদেব তার স্থপ্রসিদ্ধ প্রার্থনায় গ্রভৃকে “প্রিয়তম” ব'লে সম্বোধন 
করেছেন : “হে প্রিক়্তম, তোমার দাস ভয়ংকর সংসারসাগরে নিমজ্জিত ! 
কপা ক'রে তাকে তোমার চরণতলের ষ্বেপু বলে মনে কর।' 


১৩৮ নাবদীয় ভক্তিম্থত্র 


তৃতীয়, সখ্য; “তুমি আমাদের প্রিয় সখা।” বৃন্বাবনের বাঁখাল 
বালকগণ এই সম্পর্কের উদাহরণ। রুষ্ তাদের প্রিয় সথা। তার 
কের সঙ্গে খেল। করে, নাচে। 

লোকে বন্ধুর নিকট হ্ৃদয়ঘার খুলে দেয়। বন্ধু তাঁকে তার দোষের 
জন্য তিবস্কার করে না ববং সর্বদা সাহাধা করতে চাঁয়। সখারা সকলে 
পরস্পন্ধ সমকক্ষ এবং ভক্ত ও তাঁর সখা ভগবান্‌ পরস্পরের মধ্যে সমান 
ভাঁলবাসাঁর আদান-প্রদান করেন। ভগবান্‌ আমাদের সখা, তার কাছে 
আমরা আমাদের হৃদয়ের গোপন কথাও প্রকাশ করতে পারি। আমরা 
দেখি যে, তিনি আমাদের নিত্যসাথী। 

সেণ্ট জনের স্থসমাচাঁবে আমরা পাঠ করি, “আমার আদেশ মতো 
যদি তোমরা কাজ কর, তাহ'লে তোমরা আমার সখা ।” 

“এর পর তোমাদের আর দাস বলে ডাকব না, কারণ দাস জানে ন। 
তাঁর প্রভু কি করছেন : কিন্তু তোমাদের ডাকব সথা কলে? কারণ 
আমার পিতার কাছে যা শুনেছি, সবই তোমাদের জানি্নেছি।” 

প্রন্মুটিত পদ্মের উপর শ্রীরুষ্ের সহিত নৃত্যরত ব্রজের রাখালরূপে 
আমার গুরুদেব “মহারাজ'কে শ্রীরামকষ্ণ ত্বার দিব্যৃষ্টিতে দেখেছিলেন। 
জীবনের শেষমুহুত্তপর্বস্ত মহারাজ নিজে এবিষয় অবগত ছিলেন না। 
তিরোধানের অবাবহিত পূর্বে দিব্যদৃষ্টিসহায়ে তা জানতে পেরে উচ্চকণ্ে 
বললেন, 'আহা-হা ব্রহ্মনমুদ্র । ৭ পরব্রহ্ধষণে নমণ ও পরব্রহ্ষণে 
নম: |” 

দিব্যদর্শনের কথা! বলবার সমদ্র তার গল! শুকিয়ে গেল। একজন 
শি বললেন, “মহারাজ, এই জলটুকু খান ।” 

মহারাজ ধীরে ধীরে বললেন, “মন যে ব্রহ্ধলোক থেকে নামতে চায় 
না। ক্রঙ্গে ব্রহ্ম ঢেলে দে।” তিনি শিশুর মতো! মুখ ফাঁক করলেন, তার 
মুখে জল ঢেলে দেওয়! হছল। 


ভগবত্প্রেমষের রূপ ১৩৯ 


তারপর তার গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দের দিল্যে ফিরে বললেন, 
“ভাই শরৎ, ঠাকুর সত্য, তার লীলাঁও সত্য 1” 

এরপর মহারাঁজ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন । তিনি গভীর ধ্যানে 
মগ্ন হলেন: তার মুখমণ্ডলে প্রতিভীত হ'ল 'এক অপন্ষপ মধুরিমা। 
উপস্থিত সকল লোকের মন এমন এক উচ্চভূঁমতে উখিত হ'ল, যেখানে 
কোন শোক নেই-__-আছে শুধু আনন্দ ও নিস্তব্ধ প্রশাস্তি। পাঁধিব জগৎ 
ও মৃত্যুর অন্থভূতি লয় পেল। 

সেই নিন্তব্ধতার ভিতর সহসা মহারাঁজের স্ধামাথ| কগম্বর শোন! 
গল, “এই যে_ পূর্ণচন্দ্র! রামরুফ।! রামকৃষ্জের কৃষ্টি চাই । আমি 
বজের রাখাল,_দে দে আমায় নৃপুর পরিয়ে দে-__আঁমি কৃষেের হাত পাবে 
নাচব |" "কষ এসেছ, কৃষ্ণ, কৃষ্। তোরা দেখতে পাচ্ছিস্‌ না? তোদের 
চোখ নেই? আহা-হাঁ, কি স্বন্দর! আমার কৃষ্ণ, কমলে কৃষ্ণ-_নিত্য 
রুষ্, আমাব প্রিষতম । 


“এবারের খেল] শেষ হ'ল। দেখ, দেখ--একটি কচি ছেলে আমার 
গায়ে হাত বুলুচ্ছে__আর বলছে, আঁয় চলে আয়। আমিযাঁচ্ছি।” 


মহারাজের নিকট কুষ্ণ ছিলেন নিত্যসাঁথী ও সথ। | 


বাৎসল্য চতুর্থ প্রকার প্রেম । এই প্রেমে ভক্ত ভগবান্‌কে সন্তানরূপে 
ভালবাসেন। নিজেকে ঈশ্বরের পিতা ধা মাত! মনে করলে আমরা তার 
শক্তির কথা ভুলে যাই ) ভূলে যাই শ্রদ্ধা, সম্মান ও বাধ্যতার মশোভাঁব__ 
যেগুলি তীব নিকট থেকে আমাদিগকে দুরে সরিয়ে রাখে । ঈশ্বর 
সর্বশক্কিমান্‌, মহিম্ময়্, বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের প্রভু ইত্যাদি__ এভাবে ভগবদ্ভক্ত 
ঈশ্বরকে ভাবতে চাঁন না। তিনি ভগবানকে ভালবাসতে চান; কারণ 
তিনি যে তার প্রিয়তম । অবশ্ত এ-সম্পর্ক সম্ভব শুধু তাদেরই পক্ষে, ধারা 
অবতারে বিশ্বাস করেন; হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের মধো এই বিশ্বাস দেখা যায়। 


১৪ নারদীয় ভক্তিম্থজ 


অনেক হিন্দু কষ্ণকে বালগোপাল মনে ক'রে ভালবাসেন এবং খ্রীষ্টান 
্ীষ্টকে শিশু যীশ্ত ভাবতে পছন্দ করেন। 

শ্রীমদ্ভাগবতে শিশুকুষণ ও যশোদার এই সম্পর্কের বিষয় বর্ণনা করা 
হয়েছে £ 

কুষ তখন ছোট শিশু; কয়েকজন বালক দেখতে পেল যে, তিনি 
মাটি খাচ্ছেন। একথা শুনে মাতা যশোদা শিশুকে মুখ ফীক করতে 
বললেন । কৃষ্ণ তাঁর ছোট মুখটি খুললে, বিল্ময়ের উপর বিন্ময্প | শিশু- 
কৃষ্ণের মুখের ভিতর যশোদা দেখলেন সমগ্র বিশ্বত্রদ্ধাণ্ত স্বর্গ, মতা, নক্ষত। 
গ্রহ, উপগ্রহ, সুর্য, চন্দ্র এবং আরও কত কী; মুহুর্তমাত্র যশোদ] বিহ্বল 
হলেন, ভাবলেন, “এ কি ত্বপ্র না মায়া! আমার ছোট শিশত স্বয্পং 
ভগবান্__এ দর্শন কি সত্য?” শীদ্রই তিনি ভাব সংবরণ করলেন ও 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন : 

“ছে প্রভু, তুমি আমাদের এই মায়ার সংসারে এনেছ, তুমি 
আমাকে এই ভাব ও বুদ্ধি দিয়েছ যে, আমি যশোদা, নন্দের রানী, কৃষ্ণের 
মাতা । তুমি সর্বদা আমাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ কর।” 

শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে যশৌদা দেখলেন যে, শিশু হাসছে। 
তাকে বুকে তুলে চুমো খেলেন। বেদে যিনি ব্রদ্ধরূপে, ষোগীর ধ্যানে 
যিনি সর্বব্যাপী আত্মারূপে ও ভক্তদের নিকট যিনি প্রেমময় ভগবান্রূপে 
পূজিত হন, সেই কুষ্ণকে তিনি তার ছোট শিশু কৃষ্ণদূপে দেখতে পেলেন 
এবং যখনই তিনি এ শিশুর মুখের দিকে তাকাতেন তখনই তার হৃদয় 
অনির্চচনীয় আনন্দে ও স্থখে পুর্ণ হ'য়ে যেত। 

যুগ যুগ ধ'বে ভারতের বনু নারী নিজেকে কৃষ্ের মাতা বলে মনে 
করেছেন। “গোপালের মা" নামে স্থপরিচিতা শররামরুফের এক শিত্বা 
বর্তমান যুগের একটি প্রকট উদাহরণ। স্বামীজীর শিল্তা ভগিনী নিবেদিতা 
( মারগাবেট নোবল্‌ ) গোপালের মায় সঙ্গে অস্তরজ্জভাবে মিশেছিলেন। 


ভগবৎপ্রেমের রূপ ১৪১ 


গোপালের মার ঈশ্বরকে গোপাল-বূপে দর্শনপ্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা 
লিখেছেন ; 

“গোপালের ম] বৃদ্ধা রমণী। পনের-কুড়ি বছর আগেও তিনি বুদ্ধা 
ছিলেন; সেইসময় একদিন দুপুরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত কামারহাঁটি গ্রামের 
এক মন্দির এলাকার অন্তর্গত নিজ আবাঁসকক্ষ থেকে তিনি হেঁটে ছেঁটে 
দক্ষিণেশ্বরের বাগানে এলেন, শ্রীরামকুষ্ণকে দর্শন করতে । শ্রীশ্রঠাকুর 
ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে অভ্যর্থনা করলেন, যেন তারই আগমন 
প্রতীক্ষা করছিলেন। গোপালের মা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখতে পেলেন 
বহু বর্ষব্যাপী আরাধিত নিজ ইষ্টদেব গোপালকেঃ শিশুরুষ্ণকে । এই 
দর্শনের পর শ্রীরাঁমরুষঞ্কে সত্যই তিনি গোঁপীল ভাবতেন। তারপর 
শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কতবছর কেটেছে, কিন্তু গোপালের মা ঠাকুরকে 
কখনও প্রণাম করেন নি; ঠাঁকুবও তাকে "মা বলে গ্রহণ করেছিলেন। 
শ্রীশ্রমাকে তিনি বলতেন, আমার বৌমা”? তাছাড়া! তাকে অন্ত কিছু 
বলতে কখনও শুনিনি ।” 

দিব্যপ্রেমের আর একটি মানবীয় ভাবের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, তাঁর 
নাম মধুর; এ ভাবে প্রতৃই প্রির়তম। এ জগতে প্রেমের সর্বোত্তম 
প্রকাশের উপর এই ভাব প্রতিষ্ঠিত ও মানবজাঁতির জান প্রেমের সর্বশে্ঠ 
বন্ধন। এই মধুর দিব্যপ্রেমে ঈশ্বরই আমাদের স্বামী। আমর! পবাই 
রম্ণী | একটি মাত্র পুরুষ আছেন এবং তিনি হলেন আমাদের প্রিয়তম 
“তিনি । 

সাধিকা মীরাবাঈ-এর একটি গল্প আছে। তিনি রুষ্ণকে স্বামী ভেবে 
ভালবাসতেন। তিনি রাণী ছিলেন। এক রাজার সঙ্গে তার বিয়ে 
হয়েছিল; কিন্তু তিনি স্বামী ও রাজত্ব ত্যাগ ক'রে বৃন্দাবনে এসেছিলেন। 
লেই সময় বৃন্দাবনে বাস করতেন আর একজন সাধু শ্রীচৈতন্দেবের 
একজন শিশ্ত। মীরাবাঈ-এর এই সাধুকে দর্শন করবার ইচ্ছা হ'ল। কিন্ত 


১৪২ নারদীয় ভক্তিস্ত্র 


এঁ সাধু তা প্রথমে অস্বীকার করলেন এই ব'লে যে, তিনি কোন রমণীর 
সাঙ্গে দেখা করেন না। প্রত্যুত্তরে মীরাবাঈ ব'লে পাঠালেন যে, তার 
দয়িত শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অপর কোন পুরুষ বুন্দাবনে আছেন-_এ-কথা তার 
জানা ছিল ন|। এ-কথা শুনে সেই সাধু মীরাঁবাঈ-এব সঙ্গে দেখা 
করবার জন্য ছুটে এলেন । 

শীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের প্রেম এই মধুরসম্পর্কের স্থপরিচিত উদাহরণ । 
গোপীদের কথা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন : 

“প্রেমের উন্মত্ততা তোমাদের মস্তিষ্কে এলে, ভাগ্যবতী গোপীগণকে 
চিনতে পারলে, বুঝতে পারবে প্রেম কি বন্ধ। যখন জগংসংসার আদৃা 
হয়, যখন অন্যসব চিন্তা লোপ পায, যখন তোমার জদয় পবিগ্র হয়, 
আর অন্য কোন লক্ষ্য থাকে না, এমন কি 'জ্জানান্বেণও থাকে না, 
তখন, কেবলমাত্র তখনই তোমার ভিতর আসে এ অসীম প্রেমের শক্তি ও 
প্রভাব, যে প্রেম ছিল গোপীদের- সেই প্রেমের জন্য প্রেম । এই প্রেমই 
লক্ষ্য | যখন তুমি এই প্রেম পাও, তখন তুমি সবই পেয়েছ ।” 

এ সম্পকে আমাদের মনে বাঁধতে হবে যে, যদিও উক্ভিয়গ্রাহা জগতে 
যৌন-সন্ডেগের আনন্দই চরম অভিজ্ঞতা বলে বিবেচিত হয্প, তবু এ 
নানন্দ তুচ্চ € শ্স্থায়ী। দগয়িতকপে ঈশ্বরকে ভালব।সলে যে-আনন্দ 
পাওয়া যাস, সে মানন্দ এত গভীর ষে, ত। যেন দেহেব প্রতিটি রোমকুপ 
দিষে মিলনানন্দের মতে।। 'এ আনন্দ শাশ্বত ও অসীম। 

শত নামরুঞ্ণকপামুত থেকে উদ্ধৃতি দে ওর] হল 

“এ কিগাব। লোগছে? চারদিকেই তোমাকে দেখি কুষ 2 
দাঁনবগ্দ, প্র/ণবল্প৪ 1! গোবিন্দ” 

“এপ্রাণবপ্পভ' গোবিন্দ বলতে বণতে আবার সমাধিস্থ হলেন।? 

পুথিবাব অন্যান্য অতন্দ্রিয়বাদিগণ ও দয়িতের সহিত একত উপলপি 
করেছেন। প্রটিনাগের কথায় 5 “শারীরিক নিত্র। থেকে জাঁগবিত হছে 


ভগবতগ্রেষের কপ ১৪৩ 


যখন আমার নিজেকে চিনবার মতো অবস্থা হয়, তখন আমি প্রীয্নই 
বাহজগতের বাইরে গিয়ে ধ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করি। তখন আমি 
এক বিস্ময়কর সৌন্দর্য দেখতে পাই; তখন আমার বিশ্বাস হয় 2, 
আমি এক উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর জগতের লোক» তথাপি আমি আমাব 
ভিতর মহিমময় জীবনের বিকাশ করি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে এক হ'য়ে যাই । 
এইভাবে আমি এমন এক জীবনীশক্তি লাভ রুরি যে, এই বোধগম্য 
জগতের উধ্বে উথিত হই । আমার যদ একপ হয়, তাহ'লে যে সৌন্দয 
নিঙ্গেই সকল প্রকার পবিত্রতার আঁধার, থার দেহারী আকুতি নেই, 
যা দেশ-কালের বন্ধনমুক্ত, সেই অবিমিশ্র সৌন্দব ধার! দর্শন করেন, তাদের 
উপলব্ধি কী হয়! এটাই দেবতাঁগণের এবং দিব্য ও সুখী লোকেব 
জীবন, যাবতীয় উদ্দেগ-মুক্ত ; এজীবন মানবীয় সুখ-সঙ্গ-হীন, এখানে 
আছে একাকীর নিকট এক্সাকীব গমন!” 
“সঙ অহ সলোৌমন'-এ দিব্যপ্রেমেব মধুর সন্ধন্ধের কথ। ব্ণনী কৰা 
হয়েছে, 
“ওগো আমার প্রিয়তমের মধু-ঝরা মুখটি মামাকে চুম্বন কণতে দাও। 
তার প্রেম স্থরার চেয়ে স্থধাঁমীথা | 
“ওগো প্রিয়তম, তোমার অঙ্গরগ সৌবভে ভবপুব “তামার শাম 
দিব্যগন্ধে ভরা । এ জন্যই তে] প্রেমিকেরা তোমার প্রেমে মশগুল ।” 
সেণ্ট জন অব্‌ ছ্ ক্রসের “দা ডার্ক শাহ শীর্ষক কবিতা আমরা পা; 
করি, কিভীবে প্রেমিককে আনা হয়েছিল তাঁর প্রেমীস্পদের নিকাটে। এ 
কিভাবে অহুষ্ঠিত হয়েছিল অতীন্দ্িয় বিবাহ ; 
'আমাব পুশপময বক্ষে 
কেবল তারই স্থান, তিনি ছাড়া আব কেউ নষ, 
সেইথানেই আমি দিয়েছিলাম 
আমার প্রেমাম্পদকে মধুর বিশ্রাম ।” 


১৪৪ নারদীয় ভক্তিশৃত্র 


জন দ্য ব্যাপ্টি্ট যখন খ্রীষ্টের কথা বলেছিলেন, তখন কি এই সন্বদ্ধের 
কথা তার মনে হয়েছিল 1 

“যার বধূ আছে তিনিই বর: কিন্তু বরের বন্ধু, যিনি দাড়িয়ে থেকে 
বরের কথা শুনছেন, বরের কণম্ববের জন্য তিনি আনন্দ বোধ করছেন : 
আমার আনন্দ পরিপূর্ণ হ'ল ।” 

দিব্যপ্রেমের বিভিন্র দিক মানবীয় ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ে ভগবং-প্রেমের উদয় যে-কোনরূপেই হোক, সে-প্রেম 
এত বেশী অভিভূত করে, 'এত বেশী তার গভীরতা যে, ভক্ত সংসার ও 
পাধিব বন্ধন সব ভুলে যায় । 

স্বামী বিবেকানন্দের কথায় £ 

“এ জগতে যে বিভিন্নপ্রকার প্রেম আমরা দেখি এবং যেগুলিকে নিয়ে 
আমরা শুধু অল্প-বিস্তর খেলা করি, সে-সব প্রেমের একমাত্র লক্ষ্য ভগবান্‌। 
কিন্তু দুর্ভাগাবশতঃ মানুষ সেই অসীম সাগরকে জানে না, ষে-সাগরে 
অবিরত এসে মিশছে প্রেমের বেগবতী নদী; তাই সে মূর্থের মতো 
মান্রূপী ছোট পুতুলের দিকে তার প্রেমকে চালিত করে। মাঁনব- 
প্রকৃতিতে শিশুব প্রতি যে প্রচণ্ড প্রেম আছে সে-প্রেম শিশুরূপী পুতুলের 
জন্য নম; অন্ধের মতো একচেটিয়াভাবে সমস্ত প্রেম যদি শিশুকে "দাও, 
তার ফলে তুমি ছুঃখই পাবে। কিন্ত এই ছুঃখের মাধ্যমে আসবে 
জাগরণ, যাঁর দ্বার! তুমি নিশ্চিত জানবে যে, তোমার ভিতর যে-প্রেম 
রয়েছে, সে-প্রেম যদি মানুষকে দাও, তাহ'লে তার ফলম্বরূপ শীঘ্র বা 
দেরীতে পাবে দুঃগ এ যন্বণা। অতএব, আমাদের প্রেম দিতে হবে 
সর্বোচ্চ সত্ত।কে, যার মরণ নেই, পরিবর্তন নেই, ধার প্রেমের সাগরে 
জোয়ার নেই, ভাটাও নেই । প্রেমকে পৌছাতে হবে তার আসল 
লক্ষো, তাঁকে যেতে হবে তার নিকট, যিনি প্রকৃতই প্রেমের সাঁগব। 
সকল নদী এসে মেশে সাগরে। একবিন্দু জল পাহাড়ের পাশ দিয়ে 


ভগবৎপ্রেমেব বপ ১৪৫ 


এসে যখন নদীতে পড়ে, নদী ষত বড়ই হোঁক না, জলবিন্দুর গতি রুদ্ধ 
হয় না। সে যে-ভাবেই হোক খুঁজে পায় সাগরে যাবার পথ । আমাদের 
সকল রিপুর ও সকল আবেগের একমাত্র লক্ষ্য ভগবান্‌।” 

'ক্লাউড অব্‌আননোক্িং-এর গ্রস্থকাঁর সত্যই বলেছেন ঃ 

“প্রেমের ছ্বার। তাকে পাওয়া যায় ও ধ'রে রাখা যায়, কিন্ত চিন্তাদ্বার! 
কখনও নয় |” 


ভক্ত একান্তিনে মুখ্যাঃ ॥ ৬৭॥ 
তাহারাই শ্রেষ্ঠ ভক্ত, ধাহাঁরা ভগবানকে একাস্তিকভাবে 


ভালবাসেন এবং তাহাদের ভালবাসা হয় একমাত্র ভালবাসার 
জন্যই ভালবাসা । 


প্রীমদভাগবতে শ্রীরুঞ্ণ তীর শিষ্য উদ্ধবকে বলছেন : 

“যে-ব্যক্তি আমাতে আনন্দ পান, যিনি সংযত ও স্থিরচিত, যাঁর 
হদয়ে আমাকে ছাড়া আর কোন আকাক্ঞ! নেই, তার নিকট সমগ্র 
বিশ্বব্রদ্ষাণ্ড আনন্দপূর্ণ। যে-ভক্ত আমাতে আত্মসমর্পণ করেন এবং ষিনি 
আমাতে আনন্দ পান, তাঁর নিকট ত্রহ্মপদ ব1 ইন্দ্রপদ, সমগ্র পৃথিবীর 
উপর কতৃত্ব বা অতীন্দ্রিয় শক্তিলাভ তুচ্ছ হয় ।”১ 

বন্ততঃ এই প্রেমই অতীন্দ্রিয্ন প্রেম! বাইবেলের 'প্রথম অনুজ্ঞা'তেও 
এটি বর্ণনা করা হয়েছে £ “তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত অস্তর 
দিয়ে এবং তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বরকে, তোমার প্রতৃকে 
ভালবাসো 1” 

প্রেমের সহিত সকল চিন্তা ঈশ্বরাভিমুখী ক'রে, হৃদয়ে তীব্র ইচ্ছা নিয়ে 
দিবারাতি তাকে, শুধু তাকেই পাবার জন্য প্রার্থনা জানিয়ে যদি কোন 


১ শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১৪।১১-২৩ 
১০ 


১৪৬ নাবদীয় ভক্তিস্থত্র 


ব্যক্তি এই সকল সম্বন্ধের যে-কোন একটি সম্বন্ধ ঈশ্বরের সহিত স্থাপন 
করেন, তাহ'লে তিনি শীগ্র ভগবংকুপ! লাভ করেন ও মানবজাতির প্রতি 
ঈশ্বরের অফুরন্ত ভালবাসা উপলব্ধি করেন। তখন তিনি শ্রেষ্ঠ ভক্তর্ূপে 
গণ্য হ'তে পারেন। 

প্রত সকলের হৃদয়ে বিরাজিত। তাহ'লে কে ভক্ত? যিনি সমগ্র 
অন্তঃকরণ, হৃদয় ও মন দিয়ে প্রভৃতে বাঁস করেন। এরূপ ভক্ত শুধু যে 
নিজ হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করেন ও তার সহিত একত্ব অন্গুভব 
করেন তাই নয়, তি'ন সকলের হৃদয়ে সেই একই প্রতৃকে দর্শন করেন, 
সকলের সহিত প্রভুর একত্ব জেনে মানবঙ্গাতির স্বোর মান্যমে ভগবং- 
সেবা করেন। “তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালবাসো”১ কারণ 
তোমার প্রতিবেশী যে তোমার আত্মা । 


কণ্ঠাবরোধরো মাঞ্চাশ্রভিঃ পরস্পরং 
লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীঞ্চ ॥ ৬৮॥ 
ভক্ত যখন ঈশ্বরের কথা বলেন, তখন তাহার কণ্ঠন্বর রুদ্ধ 
হয়, অশ্রুপাত হয়, উল্লাসে রোমাঞ্চ হয় । এইরূপ ভক্ত শুধু যে 
তাহার বংশকে পবিত্র করেন, তাহা নহে, তাহার জন্মভূমিকে, 
পৃথিবীকেও পবিত্র করেন । 


সেপ্ট ম্যাথুর স্থসমাচারে আমরা পাঠ করি, “যেখানে দু-তিন জন 
আমার নাম নিয়ে একত্র হন, সেখানে তাদের মধ্যে আমি থাকি ।” 

মনে কর তুমি এক অন্ধকার ঘরে গুবেশ করেছ, যেখানে তোমার 
দপ্নিত শায়িত আছেন। তুমি দেওয়াল, আসবাবপত্র, বিছানা ম্পশ 
করলে। তুমি জানো যে, এখনও তাকে খুজে পাঁওনি। তারপর হঠাৎ 
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ভগবতপ্রেমের রূপ ১৪৭ 


স্পর্শ করলে তার পা ও অক্গপ্রত্যঙ্গ, তুমি জানতে পারলে ইনিই তিনি। 
তিনি তোমার সঙ্গে কথা বললেন, তুমি তার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হ'লে। 
এইরূপই হয় যখন তোমার প্রথম ঈশ্বরদর্শন হয়। কিন্তু এটাই যথেষ্ট 
নয়। তীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বোধ করতে 
আরম্ভ কর এবং তোমার হৃদয়ে উদয় হয় এক অনির্বচনীয় দিব্যপ্রেম ও 
আনন্দ। অবশেষে তুমি তার সহিত একত্ব উপলব্ধি কর। তারপর তার 
সঙ্গনথখ অবিরত উপভোগ করার জন্য আবার তুমি তীর নিকট থেকে 
নিজেকে পৃথক কর। আর খোঁজ কর অন্য ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ | 

শ্ীরামরুষ্*জীবনীতে আমরা পাঠ করি, শ্রীরামরুষ্চ কিরূপ অবিরত 
মা-কাঁলীদর্শন করতেন; তবু তিনি ভক্তদের সঙ্গ চাইতেন। এবং প্রায়ই 
বলতেন, “মা গো, একটু দাড়া মা! তোর ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ করতে 
দে মা!” 

আমার গুরুদেব আমাকে বলেছিলেন যে, ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতে 
বলতে শ্ররামরুষ্ণকে বহুবার সমাধিমগ্ন হ'তে দেখেছেন। এ বিষয়ে 
শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্য । জীবনে একবারও সবৌচ্চ সমাধিতে মগ্ন হয়েছেন__ 
এমন লোকও ছুর্লভ। 

ভক্তগণ একসঙ্গে মিলিত হ'লে তাঁরা কিরূপ আনন্দ লাভ করেন, সে 
বিষয় বলা হয়েছে ভগবদ্গীতায় ঃ 

“মন ও ইক্জ্রির় আমাতে নিবিষ্ট ক'রে তারা একমাত্র আমার বিষয় 
আলোচনা করেন। এইভাবে তার! পরস্পরকে আনন্দ দান করেন এবং 
তাঁরা পরম আনন্দে ও সম্ভতোষে কাল যাপন করেন । আমার সঙ্গে নিত্য- 
যুক্ত থেকে তারা সতত আমার উপাসনা করেন । আমি তাদের সম্যগ্জ্ঞান 
দান করি যার ফলে তারা আমাকে লাভ করেন।”১ 

প্ররামচন্ত্র তার ভাই লক্ষ্ণকে বললেন, “যেখানে দেখবে কোন ভক্ত 
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১৪৮ নারদীয় ভক্তিস্থত্র 


আমার নাম নিয়ে নাচে, কাঁদে, জানবে যে, আমি সেখানে প্রকাশিত 
হই।” ভক্তের হৃদয়মধ্যে উখিত দিব্য-আনন্দের জন্য ভক্ত প্রতুর নামে 
কাদে ও নাচে। 

শীচৈতন্যদেব তার প্রার্থনার বর্ন! করেছেন £ 

“হে প্রতৃ, সে দিন কবে হবে, যেদিন তোমার নাম কীর্তন করতে 
করতে আমার দু-নয়নে ধারা বইবে, বাক্য রুদ্ধ হবে ও দেহে পুলকের 
সঞ্চার হবে।” 

স্থত-সংহিতায় আমরা পাঠ করি £ “ধার হৃদয়-মন অসীম সচ্চিদানন্দ 
সাগরে নিমগ্ন হয়, সেই ভক্তের দ্বারা! কুল পবিত্র হয়, মাতা ধন্যা হন, পৃথিবী 
পবিত্র হয়।” 

ভক্ত যত বড় হবেন, তার আধ্যাত্মিক প্রভাবের পরিবেশও তত বিস্তৃত 
হবে। মহারাজ যেখানে যেতেন, সেখানে তার চতুর্দিকে এক আধ্যাত্মিক 
পরিবেশ কৃষ্টি করতেন। যে কেউ তার নিকটে আসতেন, তিনি পবিত্র ও 
রূপাস্তরিত ছতেন। তিনি যেখানেই থাকুন, তার চারিদিকের লোক 
অস্থভব করতেন যেন তাঁরা এক অসীম আনন্দ-উৎসবে যোগদান করেছেন | 
এইব্সপ মহাঁন্‌ অতীন্ত্রির় উপলব্ধিমান্‌ যৌগীরাই পৃথিবীর আলোক- 
স্বরূপ | 

শ্বমদভাগবতে শ্ররু্ণ তার শিব্য উদ্ধবকে বলেছেন, “ষিনি আমাকে 
ভ।লবাসেন, তিনি পবিজ্র হ'য়ে যান; তার হৃদয় আনন্দে বিগলিত হয়। 
তার উচ্চতর আবেগময় প্রতি জাগবিত হওয়ার জন্য তিনি অতীন্দরিয়- 
চেতলাভূমিতে উন্নীত হন। তার চস্ক থেকে আনন্দাস্র নির্গত হয়, প্রেমে 
হ্দয় বিগলিত হয়, দেহে রোমাঞ্চ হয়। এই অবস্থায় আনন্দ এত তীব্র হয় 
যে, নিজেকে ও নিজের পরিবেশকে ভূলে গিয়ে তিনি কখনএও কেবল 
কাদেন, কখনও বা হাসেন, গান করেন বা নাচেন? এনপ ভক্ত বিশ্ব- 
পাবনকারী একটি প্রভাবস্বরূপ ।” 


ভগবতপ্রেমের রূপ ১৪৯ 


তীর্থীকুর্বস্তি তীর্থানি দ্বকর্মীকুর্বস্তি কর্মীণি 
সচ্ছাক্সীকুর্বস্তি শান্ত্রাণি ॥ ৬৯ 
ভগবদ্ভক্ত এইসব ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তীর্থসমূহকে পবিত্র করেন, 
তাহাদের কৃতকর্ম ই স্ুকর্মের নিদর্শন, তাহারা শান্্রকে সংশান্তরে 
পরিণত করেন ( নব সমর্থন দেন )।১ 


প্রত্যেক দেশে মহা পুরুষগণের জন্মস্থান তীর্থক্ষেত্ররূপে বিবেচিত হয়। 
বহু শতাব্দী ধ'রে এইসব স্থানে বহু আধ্যাত্মিক সাধক সাধন-ভজন করেছেন 
ও জঞানালোক প্রা হরেছেন। পরবর্তাকালে অন্যান্ত ব্রহ্ম পুরুষ এইসব 
স্থান দর্শন ক'রে সমাধিমগ্র হয়েছেন এবং ঈশ্বরের দিব্য-উপলব্ধি লাভ 
করেছেন। এসবের ফলে তারা আরও বেশী গভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশ 
স্থত্টি করেছেন ও স্বানগুলিকে আরও বেশী পবিত্র করেছেন। বর্তমান 
কাঁলেও এরূপ ঘটনা ঘটেছে, তাবই কয়েকটি উদাহরণ দেওয়। হ'ল। 

দাক্ষিণাত্যে মাছুরায় মীনাক্ষী দেবীর নামে উৎসগাঁৃত এক বিখ্যাত 
মন্দির আছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করে আমার গুরুদেব মহারাজ 
উচ্চৈঃস্বরে, “মা, মা” ব'লে ডাকলেন, তারপরই তাঁর বাহজ্ঞান লুপ্ত হ'ল। 
তার সঙ্গে ছিলেন স্বামী রামরুষ্ানন্দ ; তিনি মহারাজের অবস্থা দেখে, 
যাতে তিনি পড়ে না যান, সেজন্য তার বাহু ধ'রে থাকলেন। মহাঁরাজকে 
ভাবের ঘোরে বাহাজ্ঞানহীন অবস্থায় দাড়িয়ে থাকতে দেখে মনিবের 
পুরোহিতগণ ও ভক্তগণ তার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। যাত্রিপূর্ণ 
মন্দির নিস্তবূ। এই অবস্থ| প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিল। বাহ্সংজ্ঞা লাভ 
ক'রে মহারাজ নীরবে মন্দির ত্যাগ করলেন। পরে তিনি এসময় 
দেবীর জ্যোতির্ময় মৃ্তিদর্শনের বিষয্ব বর্ণনা করেন। 


১ “অর্থাৎ তাহারা যে-সকল শান্তর মানিয়। চলেন সে-সকল সং-শাস্ত্রূপে পরিগণিত 
হয়।'-_ভততিগ্রসঙ্গ পৃং ১৪ 


১৫৩ নারদীয় ভক্তিস্থৃত্র 


শিবের নামে উৎসগাঁকৃত রামেশ্বর-মন্দিরে গিয়ে মহারাজ সমাধিমগ্ন 
হন। বাহ্জ্ঞান ফিরে পাবার পরও তিনি ব্হক্ষণ ভাবের ঘোরে 
ছিলেন । 

বিভিন্ন তীথক্ষেত্রে বহুবার তার এইরূপ দিব্যদর্শন হয়েছিল । 

শীরামরুষদেবের এক শিষ্য স্বামী সারদানন্দ রোমে সেপ্টপিটারের 
গীর্জ| দর্শন করতে গিয়েছিলেন । গীর্জাষ প্রবেশ করে তিনি সমাঁধিমগ্র 
»ন। পরে তিনি শুধু বলেছিলেন যে, এইসময় তীর দর্শন হয়-_সেপ্ট 
পিটারের গীর্জ! প্রথমে কাঠ দিয়ে তৈরী হয়েছিল । 

শ্রীরামকৃষ্ণের আর একজন শিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একদিন আমাঁকে 
তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা বলেছিলেন । তার কথাগুলি আমি 


লিখে রেখেছি। 
“আমি সারনাথ-দর্শনে গিয়েছিলাম। (বারাণসীর নিকট সারনাথ 


অবস্থিত । জ্ঞানালোকপ্রাপ্ হ'য়ে বুদ্ধ সারনাথে তীর প্রথম বাণী প্রচার 
করেন )। হঠাৎ আমি বাহজ্ঞান হারালাম; মনে হ'ল, আমার মন প্রায় 
লয় হ'য়ে গেছে। এক জ্যোতি:-সমুদ্রে আমি সম্পূর্ণ মগ্ন হলাম,_সে 
জ্োতি: শান্তি আনন্দ ও চৈতন্তময়। আমি অনুভব করলাম ষেন আমি 
বুদ্ধের ভিতর বাস করছি। কতক্ষণ আমি এ অবস্থায় ছিলাম, আমার 
মনে নেই | গাইড ভেবেছিল, আমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছি। দেরী 
হচ্ছে দেখে সে আমাকে জাগাবার চেষ্টা করে এবং এভাবে আমার 
সাপারণ বাহাচেতন] ফিরিয্বে আনে। 

“পরে আমি যখন কাশীতে বিশ্বনাথ-দর্শনে গিয়েছিলাম, আমি মনে 
মনে ভাবলাম, “কেন আমি এাঁনে এলাম? পাথরের মৃতি দেখতে ? 
তখন আবার সেই 'একই দর্শন | বিশ্বনাথ যেন আমাকে বলছেন, 'একই 
জোঁতিঃ, এখানেও যা, সেখানে? তাই ; সত্য এক ।” 

রন্দাবন-দর্শনকালে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা হয়তো কিছু 


ভগবংপ্রেমের রূপ ১৫১ 


মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, যদিও পৃর্বোশ্লিখিত উচ্চতর উপলব্ধির 
তুলনায় এর বিশেষ কোন গুরুত নেই। 

আমি ও ভগিনী ললিতা নাঁমে একজন মাফিন শিষ্যা ট্রেনে বৃন্দাবন 
গিয়েছিলাম। বৃন্দাবনের আগের স্টেশনে পৌছাবার সময় একটি পবিস্ত 
মন্ত্র আমার হৃদয় ও ওষ্টকে অধিকার ক'র্ল। চেষ্টা না-করা সত্বেও তিন 
দিন তিনরাত্রি অবিরামভাবে এ মন্ত্র জপ করতে লাগলাম__বুন্দীবনে 
থাকাকালে আমি এক নিমেষও ঘুমোতে পারিনি । মস্ত্রোচ্চারণের 
সময় আমি এমন এক মাধুর্য ও আনন্দ উপলব্ধি করেছিলাম, যা পূর্বে কখনও 
করিনি। ফিরবার পথে আমরা যখন সেই স্টেশনের নিকট এলাম, যেখান 
থেকে আমি মন্ত্র জপ করতে আরম্ভ করি, ঠিক সেইস্থানে সেই পবত্রি মন্ত্র 
আমাকে ছেড়ে চলে গেল; যেভাবে আমার নিকট হঠাৎ এসেছিল, ঠিক 
সেইভাবে হঠাৎ ছেড়ে গেল। 

আমার গুরুদেব বলতেন, তীর্ঘস্থানে এক আধ্যাত্মিক শআোত প্রবাহিত 
হয়। সাধক সেখানে সামান্য চেষ্টায় সহজে জ্ঞানালোক লাভ করতে 
পাঁবে। 

যেখানে ধাঁঞ্জিক ব্যক্তি বাস করেন, যেখানে আধ্যাত্মিক সাধক ঈশ্বর- 
চিন্ত' করেন এবং ঈশ্বরপ্রেম ও ঈশ্বরদর্শনের কামন1 করেন, সেখাঁনে পবিত্রতা 
বিরাজ করে। পবিত্রচিন্তা এবং সৎ ও পবিত্রজীবন ষাঁপনদ্বার! মানুষ 
শুধু নিজের মঙ্গল করেন না, তারা অপরকে সৎ ও পবিজ্র হতে সাহায্য 
করেন। পবিত্রতা সংক্রামক । 


তাহাদের কৃতকর্ম ভ্ুকর্মের নিদর্শন 
্হ্ষজ্জ পুরুষগণ দৃষ্টান্তন্বরূপ | সর্বভাবে তাঁদের অঙ্থসরণ করতে হবে। 
তীদের সব আচরণ অনুসরণের চেষ্টা করা! উচিত। তাদের আচরণই গ্যায়- 
পথের দিশারী । 


১৫২ নারদীয় ভক্তিস্থত্র 


অনেকে ভাবতে পারেন, আমরা তো এখনো তাদের মতো যহাপুকষ 
হয়নি, কাজেই তাদের অনুসরণ করতে, তাদের আচরণের অন্থকরণ করতে 
পারি না। এ যেন গল্পের সেই বালকটির মতো ভাব, যে সমুদ্রের 
ধারে দাড়িয়ে ভাবছিল, সমুদ্রের ঢেউ থামলে, সমুদ্র শাস্ত হ'লে তারপর 
সেস্সান করবে । না, আমাদের যদি হামাগুড়ি দিতে হয়, তবুও তাদের 
অঙ্ছসরণ কবে চলার চেষ্টা! করতে হবে। হয়তো আমরা বহুবার আছাড় 
খাৰ, তবু প্রতিবারই উঠে দাঁড়িয়ে আবার মহ্বাপুরুষের পদচিহ অন্থসরণ 
করার চেষ্টা করতে হবে। 


তাহার! শাজসকে সৎ-শান্দ্রে পরিণত করেন । 
শাস্ছে ত্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অভিজ্ঞতা ও উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলি 
প্রামাণিক বলে প্রমাণিত হয় তখনই যখন অন্য ব্যক্তি এইসব মহাঁপুরুষের 
পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে ব্রহ্মজান লাভ করেন। 
তন্ময় ॥ ৭০ ॥ 


ভক্তগাণের প্রতোকেই ঈশ্বরে তন্ময় হন ৷ 
তাদের মন ও ইচ্ছা ঈশ্বরের মন ও ইচ্ছার সহিত অবিচ্ছেস্তভাবে যুক্ত 


হয়। «অহং-ভাঁব, যা মায়! ব! অজ্ঞানের বন্ধন স্থ্টি করে, সেই 'অহং,- 
ভাব থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত হন। 


মোদস্তে পিতরো নৃত্যস্তি দেবতাঃ 
সনাথ। চেয়ং ভূর্ভবতি ॥ ৭১॥ 


এইরূপ ভক্ত পৃথিবীতে বাঁস করিলে তাহাদের পিতৃপুরুষগণ 
'আনন্দিত হন, দেবগণ আনন্দে ভুত্য করেন, পৃথিবী পবিজ্র হয় । 


ভগবংপ্রেষেব রূপ ১৫৩ 


আমরা দেখেছি, এই সকল সাধুপুরুষ মানবজাতির পক্ষে ভগবানের 
বিরাট দানম্বরূপ। তীর! তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশকে 
পবিত্র করেন। যে-দেশে ও জাতিতে তীরা জন্মগ্রহণ করেন, সে-দেশ ও 
জাতিকে এবং পৃথিবীকে পবিস্র করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, 
“বৃক্ষের মূলে জল দিলে শাখাঁ-প্রশাখা-পত্রাদিসহ সমগ্র বৃক্ষটি যেমন পুষ্ট 
হয়, সেইরপ প্রতৃকে সন্ত করলে সর্বজীব সন্তুষ্ট হয়।” কিভাবে প্রতৃকে 
সন্ধষ্ করবে? তাকে ভালবাসো, তাঁকে ভালবাসো । 


নাস্তি ভেবু জাতি-বিভ্ভা-রূপ-কুল-ধন-ক্রিয়াদি-ভেদঃ ॥ ৭২ ॥ 

বততভ্তধীয়াঃ ॥ ৭৩। 

ভক্তগণের মধ্যে জাতি, বিষ্তা, রূপ, কুল, ধন, কর্ম প্রভাতির 
জন্ত কোন ভেদ নাই। 

যেহেতু ভক্তগণ ঈশ্বরের আপন জন । 


ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে জাতি বা অন্রূপ বিষয়ে কোঁন ভেদ নেই; 
এইসত্য বর্তমান যুগে শ্ররামকৃ বিশেষ জোর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। 
বন্ততঃ তাঁরা নিজেরাই এক পৃথকৃজাতি। ভগবদ্ভক্তগণের দেহ, মন, 
ইন্তিয়ারদি সমভাবে পবিত্র হয়। তাদের মধ্যে আর কি পার্থক্য থাকতে 
পাবে? 

একজন ব্রাঙ্মণ বুদ্ধদেবকে সন্্যাঁসীদের জাতির বিষয় জিজ্ঞীস' 
করেছিলেন; বুদ্ধদেব উত্তর দিয়েছিলেন, “তুমি সন্ন্যাসীদের জাতির কথা 
জিজ্ঞাস! করলে, কিন্তু তাদের গুণের কথা জিজ্ঞাসা করলে না?” বস্ততঃ 
জাতির অহংকার থেকে এই ভ্রান্তির জন্ম। আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ নির্ভর 
করে সাধকের মানসিক গুণাবলীর উপর; জাতি প্রভৃতির সঙ্গে তার 
কোন সম্পর্ক নেই । 


নবম পরিচ্ছেদ 
নৈতিক ধর্ম ও ভগবংপুজ। 


বাদে। নাবলম্ব্য; ॥ ৭৪ ॥ 
বাছল্যাবকাশত্বাদনিয়তত্বাৎ চ ॥ ৭৫॥ 
তর্ক-বিতর্ক অবলম্বন করিবে ন1। 
তর্কের শেষ নাই, সস্তোষজনক কোন ফল তর্কদ্বারা পাওয়া 
যায় না। 


তর্ক-বিতর্কে কিছুই পাঁবে না! প্রকৃত সাধক যিনি ঈশ্বরকে জানতে 
চান, তাকে ভালবাসতে চান তিনি অসার তর্ক গ্রাহ্হ করেন না। তর্ক 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের সত্যতা চূড়াস্তভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ধর্ম- 
শাস্ববিদগণ ও দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন ষে, তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ 
করতে পারেন; কিন্ত এমন অনেক ব্যক্তিও আছেন, ধারা তর্কের জন্য 
এমন যুক্তি খুঁজে পেয়েছেন যাঁর দ্বারা আত্মসন্তটটির মনোভাব নিয়ে তীরা 
প্রমাণ করতে পারেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। 

ঈশ্বর আছেন, ভার একমাত্র প্রমাণ এই যে, তাকে উপলব্ধি করা 
যায়। 

তর্বন্থারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অপরের বিশ্বাস জন্মানোর জন্য যে- 
ভাবেই চেষ্টা করা হোক, তাকে সম্পূর্ণভাবে সম্ধষ্ট করা যায় না। 

ঈশ্বরকে জানার ও তাঁকে উপলব্ধি করার প্রবল ইচ্ছা! জাগ্রত হওয়া 
প্রয়োজন; ধারা পাধিব জীবনের অসারতা উপলব্ধি করেছেন, তীঁদেরই 
হ্রদয়ে এই ইচ্ছা জাগ্রত হয়। 


নৈতিক ধর্ম ও ভগবৎপুজা ১৫৫ 


কঠউপনিষদে লিখিত আছে : 

“শান্্বপাঠন্বারা আত্মাকে জানা যায় না, মেধাঘারা বা বহু শ্রবণের 
দ্বারাও জানা যায় নাঁ। যে-সাধক তাকে জানবার জন্য প্রার্থনা করেন, 
তিনি তাঁকে জানতে পারেন__তার নিকটই আত্মা তীর স্বরূপ প্রকাশ 
করেন।” 

“বিছ্ঞা্বারা কেউ তাকে জানতে পারেন না, যদি না তিনি অসৎ 
থেকে বিরত থাকেন, যি না তিনি ইঞ্জিয় সংযম করেন, মনকে শাস্ত ন। 
রাখেন ও ধ্যানাভ্যাস না করেন।”১ 

“ওঠো, জাগো, আচাধদের সমীপস্থ হ'য়ে অবগত হও। তত্বদর্ণিগণ 
বলেন যে, ক্ষুরের ধারালো! অগ্রভাগ যেরূপ দুর্গম সেই পথও সেইব্প 
দুর্গম 1”২ 

এ উপনিষদে আার্ধ তাঁর শিষ্ত নচিকেতাঁকে বলেন £ 

“যে-জাগরণ তোমার মধ্যে এসেছে, সেটা! ম্ধোর মাধ্যমে পাওয়া 
যায় না, বরং সমধিক পরিমাণে পাওয়া যায় জ্ঞানী কতৃক উপদিষ্ট হ'লে। 
প্রিয় নচিকেতা, তুমি ধন্য ! তুমি ধন্য! কারণ তুমি শাশ্বতকে অন্বেষণ 
ক'রছ।”৩ 

হৃয়ঘার খোলা রেখে বিনয়ের সহিত যদি কেউ কোন ব্রক্ষজ্জের 
সমীপস্থ হন, তার বিশ্বীম উৎপাদনের জন্ত কোন তর্কের প্রয়োজন হয় 
না। তার উপস্থিতিতেই তিনি অঙ্থভব করবেন যে, তার পক্ষে ঈশ্বর 
লাভ করা সম্ভব। 

আযাদের মধ্যে ধীর আমার গুরুদেবের সমীপস্থ হয়েছেন, তারা এই 
সত্যকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করবেন। 

১ কঠ ১২1২৩-২৪ 


২ কঠ ১৩১৪ 
৩ কঠ১1২৯ 


১৫৬ নারদীয় ভক্তিস্থত্র 


ভক্কিশান্্রাণি মননীয়ামি তদ্বধক-কর্মাপ্যপি করণীয়ানি ॥ ৭৬॥ 
ভক্তিমূলক শান্্রপাঠের সময় শাস্ত্রীয় উপদেশের উপর 
ধ্যান কর ও উহা! অন্রসরণ কর; ইহার ফলে তোমার হৃদয়ে 
ভগবদ্ভক্তি বর্ধিত হইবে । 


প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে শান্রপাঠ প্রশ্নোক্গন। নিয়মিত পাঠ করতে 
হবে। শাস্বীয় উপদেশগুলি ধ্যান ক'রে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। 
তারপর সেই উপদেশমতো৷ কাজ ক'রে চলতে হবে। এইভাবে ভগবানের 
প্রতি সাধকের ভক্তির গভীরতা বৃদ্ধি পাবে। 
'  শ্রীরামরুষের শিল্ত খ্বামী তুরীয়ানন্দ একজন খুব পণ্ডিত ও ব্রহ্ধজ্ 
পুর্ুষ। একদিন তার কাছে গিয়ে ভগবদ্গীতার পাঠ দেবার জন্য 
অন্থরোধ কর়লাম। তিনি সম্মত হলেন ও পরদিন আসতে বললেন। 
তিনি আমাকে বললেন, “আমি ভোমাকে একটি মাত্র পাঠ দেবো, সেটিই 
প্রথম ও পেটিই শেষ।” তিনি আরও বললেন, “গীতার সংস্কৃত সহজে 
বোঝা যায়। একটি গ্লোক পড়বে, তার অর্থেষ বিষয় ধ্যান করবে, তার 
পর কয়েক দিল সেই উপদেশমতো চলবে । তারপর আবার পরবর্তী শ্লোক 
পড়বে ।” 

এখন আমি বুঝতে পারছি যে, এটা দু-এক দিনের বিষয় নয়; গীতার 
একটি মাত্র শ্লোক নিষ্কে তার উপদেশমতো যদি কাঁজ করা যায়, তাহ'লে 
সাধক নিশ্চয়ই ব্রন্ষজ্ঞান লাভ করবেন। 

সত্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, পৃথিবীর সকল শাস্ম যদি 
ন্ট হ'য়ে যায়, যীশুখ্রীষ্টের একটি মাত্র বাক্য যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহ'লে 
'ভখনও পৃথিবীতে ধর্ম জীবন্ত থাকবে । এঁবাক্যটি হ'ল, “13155550. 27€ 
(106 10016 11) 16210 001 0116 511911 506 (০0.- যাদের হদয় 
পবিজ্র, তাঁরা ধন্য ; কারণ তারা ঈশ্বর-দর্শন করবেন। 


নৈতিক ধর্ম ও ভগবৎপুজা ১৫৭ 


দুখদুংথেচ্ছালাভাদিত্যক্ষে কালে প্রতীক্ষমাণে 
কপাধ মপি ব্যর্থ, ম নেয়ম্‌ ॥ ৭৭ ॥ 


সুখ, হণ্খ, বাসনা, লোভ প্রভৃতি হইতে মুক্ত না হওয়া 


পর্যস্ত ভক্তের একমুহুর্তকালও বৃথা যাইতে দেওয়া বা ঈশ্বর 
উপাসনার জন্য বিলম্ব করা৷ উচিত নয় । 


বাসনা ও বিভিন্ন হুন্বাদি থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যস্ত যদি সাধক 
ভগবানের পূজা ও ধ্যান করবার জন্য অপেক্ষা করেন, তাহ'লে সে-স্থষোগ 
কোন দিন আঁসবে না। হৃদয়ে বাসনার তরঙ্গ ক্রমাগত উখিত হবে, 
সাধককে এ সব তরঙ্গ শাস্ত করবার চেষ্টা করতে হবে? প্রতি মূহুর্তে 
ঈশ্বরের চিন্তা করা ও তার নিকট প্রার্থনা করা প্রয়োজন । 


জপ ও ধ্যানে শাস্তি ও সখ পাচ্ছেন না ব'লে যদি সাধক এ সব 
অভ্যাস ত্যাগ করেন, তাহ'লে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করা সম্ভব নয়। 
ঈশ্বরের নাম জপ ক'রে ও তীর উপস্থিতি অচ্ছভব ক'রে সমগ্র অস্তর দিয়ে 
তাকে ম্মরণ-মনন করবার চেষ্টা করতে হবে; ক্রমশঃ মন শাস্ত হবে এবং 
অবশেষে ঈশ্বরে ও তীর প্রেমে সাধক আরুষ্ট হবেন । 

ভগবদগীতায় আমরা পাঠ করি ঃ 

“বুদধিযুক্ত ইচ্ছার সাহায্যে ধৈর্য সহকারে ধীরে ধীরে সকল প্রকার 
মানসিক চিত-বিক্ষেপ থেকে মূক্ত হ'তে হবে। আত্মাতে মনকে সমাহিত 
করতে হবে এবং অপর কোন বিষয় কখনও চিস্তা করা চলবে না। চঞ্চল 
ও অশান্ত মন যেখানেই যাক, তাকে গুটিয়ে আনতে হবে ও তাঁকে 
আত্মার বীভৃত করতে হবে।' ; 

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "প্রথম অবস্থায় সর্বদ1 ঈশ্বরচিস্তায় মনকে 


১ গীতা এ৪৩ 


১৫৮ নাবদীয় ভক্তিস্থত্র 


নিযুক্ত রাখা বড় কঠিন? কিন্ত প্রত্যেক বার নৃতনভাবে চেষ্টা করতে 
হবে, এতে শক্তি বুদ্ধি পাঁবে।” 

আমার গুরুদেব বলতেন, “আধ্যাত্মিক জীবনে চেষ্টা চালিষে গেলে 
কেউ অকৃতকাধ হয় না।* 


অনিংসা-সভ্য-শোৌচ-দয়াস্তিক্যাদি-চারিজ্র্যাণি 
পরিপালনীয়াি ॥ ৭৮ ॥ 


ভক্তের অহিংসা, সত্যবাদিতা, পবিত্রতা, দয়া, বিশ্বাস প্রভৃতি 
ধর্ম অনুশীলন কর! উচিত । 


সত্যবাদিতা__কাকেও দুংখ না দিয়ে কথা বলা, সত্যবাদী হওয়া, 
সর্বদ] প্রিয় ও হিতকথা বলা । শ্রীরামরুষ্ণ এই ধর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ 
দিতেন। তিনি বলতেন, “সত্য কথা কলির তপস্যা ।” সেইসঙ্গে কথা 
বলার সমদ্র» আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যেন আমরা অযাচিত ও 
অপ্রয়োজনীক়্ স্পষ্টবাদিতার় অপরের মনে কষ্ট না দিই | 

পবিজ্রতা-_দেহের পবিত্রতাই বাহ্‌ পবিত্রতা । এট। অত্যন্ত গুরুত্ 
পূর্ণ। কথায় আছে, “দেবত্বের ঠিক পরেই পরিচ্ছন্নতা ।”১ বাহ্‌ 
পরিচ্ছন্নতা অভ্যাস করা সহজ । 

কিন্তু বাহ পবিত্রতা আরও বুঝায়, গুরু ও সাধুর প্রতি শ্রদ্ধার 
মনোভাব, সরলতা ও যৌন পবিত্রতা । 

মানসিক পবিত্রতা আরও গুরুত্পূর্ণ। ভক্তকে অনুভব করতে হবে 
যে, তিনি যখন ঈশ্বরচিত্তা ও তার নাম জপ করছেন, তখন ঈশ্বরের 
উপস্থিতে ন্নান ক'রে নিজে পবিত্র হচ্ছেন । এই মানসিক পবিজ্রতা রক্ষা 
করবার জন্ত নিক্নমিত অভ্যাসের প্রয়োজন । 
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নৈতিক ধর্ম ও ভগবৎপুজা ১৫৯ 


মানসিক পবিত্রতার আরও বুঝায়, স্থৈ্ দয়াভীব, ধ্যান ও উদ্দেস্তের 
সাধুতার অভ্যাস। শঙ্করাচার্য ঘোষণা করেছেন যে, ইন্দ্রিয়বিষয়ক বন্ত- 
সমূহের মধ্যে বাস করেও এঁ সব বস্তুর প্রতি আসক্তি বা বিতৃষ্ণা থেকে 
মুক্তিকে মানসিক পবিত্রতা বলে। 

দ্য়া_“অপরের সহিত সেইরূপ ব্যবহাঁর কর, যে-রূপ ব্যবহার তুমি 
তার নিকট থেকে প্রত্যাশা কর।”১ 

আমার গুরুদেব আমাকে এই সত্য শিক্ষা দিষেছিলেন, “ধ্যান কর্‌, 
ধ্যান করু, ধ্যান কর্‌। তারপর ঈশ্বরের আনন্দ যখন নিজের ভিতর 
উপলব্ধি করবি, তখন তোর হৃদয় অপরের প্রতি সহাম্গভূতি ও দয়ায় 
বিগলিত হবে। বুঝতে পারবি, তারা অনর্থক কষ্ট পায় কারণ তাদের 
প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে আনন্দের খনি ।” 

বিশ্বাস_ শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস। সেইসঙ্গে প্রয়োজন আত্ম- 
বিশ্বাস। বলতে হবে, “অপবে ঈশ্বরদর্শন করেছেন, আমিও তাকে লাভ 
ক'রব।' 

জন্গুরূপ অন্যান্য ধর্ম বা সাধনা_ 

ভগবদ্গীতায় শ্ররুষণ এই ধর্ম বা সাধনাগুলি বর্ণনা করেছেন £ 

“অতএব আমি তোমাকে বলছি, নম্র হও, নির্দোষ হও, মিথ্যা ভান 
কোরো না, সৎ হও, ধৈধশীল হও, গুরুপেব! কর, দেহ ও মনকে শুচি কর, 
স্থস্থির হও, স্থির সংকল্প কর, অভিমান জয় কর, ইন্দ্িক্ভোগ্য বিষয়ে 
অনাসক্ত হও, জন্স-মৃত্যু-জর! ও-বাধক্যের দুঃখসম্পর্কে সম্যগ্ভাবে অবহিত 
হও, বিষয়ে অনাসক্ত হও, আমাতে অচলা ভক্তি রাখো." 'আত্মজানলাভের 
জন্ত অবিরাম কঠোরভাবে চেষ্টা কর। এগুলি আত্মজ্জানের সাধন! ব'লে 
কখিত। এগুলির যা বিপরীত তা অজ্ঞান মাত্র।”২ 


১:৮1)০ 8000 00065 8৪ 5০০ ০০10 0085৩ 10120 09 11900 7০05৮ 
২ গীতা ১৩৮-১২ 


১৬০ নারদধীয় ভক্তিস্থত্র 


সর্বদ। র্বভাবেন নিশ্চিত্তিতৈর্ভগবান্‌ এব ভজনীয়ঃ॥ ৭৯ ॥ 
সকল প্রকারে চিত্ববিক্ষেপকর চিস্তারহিত হইয়। দিবারাত্র 
একমাত্র ভগবানের ভজন! কর! কর্তব্য | 


আধ্যাত্মিক সাধনার অভ্যালছার| এই অবস্থা লাভ করা যায়। এই 
অবস্থায় সতত ঈশ্বরের ম্মরণ-মনন হয়--ভক্কের প্রেমের চিন্তান্োত 
অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয় ঈশ্বরের দিকে। বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক 
কর্মের মধ্যে তখন আর কোন পার্থক্য থাকে না। “প্রতি কর্মে ধিনি 
্রহ্ষ-দর্শন করেন, তিনি তরহ্ধ-লাঁভ কবেন।” তাঁর সমগ্র জীবন ঈশ্বরে 
উৎসর্গাকৃত হয়েছে, তাঁর হৃদক্নের ভগবদ্ভক্তি তাঁকে প্রতি কর্মে প্রেরণা 
দিয়েছে। সকল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। 


স কীর্ত্যমানঃ লীন্রমেবাবি9বতি 
অনুভাবয়তি চ ভক্তান্‌ ॥ ৮০ ॥ 
যেখানে এইভাবে ভগবানের উপাসনা কর! হয় সেখানে 
অতি শীন্্র ভক্তগণের মানসপটে তিনি প্রকাশিত হন। 


এর নীম সমাধি। এ অবস্থায় আধ্যাত্িক দৃষ্টি উন্নীলিত হয়, ভক্ত 
নিজের ভিতর ও সকলের ভিতর ঈশ্বরদর্শন করেন, তিনি ব্রদ্জানন্দে বাম 
করেন ও ইহ্জয্মেই মোক্ষলাভ কবেন। 


জ্িসত্যন্য তক্তিয়েব গরীয়সী তক্তিরেব গরীয়সী ॥ ৮১ ॥ 
শাস্বতমত্যের প্রতি ভক্তি অবশ্যই প্রেষ্ঠভক্তি। 


এই পরাভক্তিই আবার পরমজান । 


নৈতিক ধর্ম ও ভগবপুজা ১৬১ 


গুণমাহা ত্ব্যা ক্তি-বূপাসক্তি-পুজা সক্তি-ম্মরণাসক্তি- 
ছাত্যাসক্তি-সখ্যা সক্তি-কান্ত। সক্তি-বাৎুসল]া সক্তি- 
আত্মনিবেদনা সক্তি-তল্ায়া সক্তি পরমবিরহাসক্তি ব্ূপ। 
একধা অপি একা দশধ। ভবতি ॥ ৮২ ॥ 

এই দিবাপ্রেম একাদশটি বিভিন্নবূপে প্রকাশ পায় ঃ 


(১) ভক্ত ভগবাঁনের নামগুণগাঁন ও কীর্তন কবিতে ভালবাসেন । 
(২) তিনি তাহার অতি মনোৌবম সৌন্দর্য ভালবাসেন । 
(৩) তিনি তাহাকে তাহার হদযের পুজা নিবেদন করিতে 
শালবাসেন। 
(৪) তিনি তাহার উপখ্িতি অবিব।ম ধ্য।ন করিতে ভালবাসেন। 
(৫) তিনি ভগবানের দাস-_-এই চিন্ত। করিতে ভালবাসেন। 
(৬) তিনি ভীহীকে সখাকপে ভালবাসেন । 
(৭) তিনি তাহাকে সন্তীনবপে ভালবাসেন। 
(৮) তিনি তাহাকে দয়িত ঝ| প্রিয়তম কান্তবপে ভ/লবাসেন। 
(৯) তিনি তাহাব সম্পূর্ণ শবণাগত হইতে ভালবাসেন । 
(১০) তিনি তাহার ভিতব সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট হইতে ভালবাসেন । 
(১১) তিনি ভীহাঁব বিরহ্যস্বণ। ভোগ করিত ভালবাসেন । 
যার ভগবানকে দধিতবপে ভালবাসেন, তাদের জীবনে প্রেমের এই 
শেষোক্ত প্রকাশ, “তাঁর বিরহ্যন্ণ| ভোগ কপ”, আদর্শ স্ববপ হয়। যখন 
এই বিব্হ্যস্ত্রণা অন্তুভব কর। যায, প্রেমাম্পদের সহিত মিলনে আরও বেশী 
আনন পাওয়া মাঁষধ। 


ইত্যেবং বস্তি জনজল্সনির্ভয়। একমতাঃ কুমা র-ব্যাস- 
শুক-শাণ্ডিল্য-গর্গ-বিষুঃ-কৌত্ডিন্য শেষোদ্ধবারুণি- 
বলি-হুনুমদ্বিস্ভীষণাদয়ো। ভক্ত্যাচাখাঃ ॥ ৮৩) 

১১ 


১৬২ নারদীয় ভক্তিস্তত্র 


ষ ইদং নারদপ্রোক্তং শিবানুশাসনং বিশ্বসিতি শন্ধত্তে 
স ভাক্তমান্‌ ভবতি জ: প্রেষ্ঠং লভ্ভতে 
সঃ প্রেষ্ঠং লন্তত ইতি ॥ ৮৪ ॥ 


ভক্তি-সাধনার আচার্ষগণ একমত হইয়া লোকমত গ্রা 
না কবিয়া এই প্রকার উপদেশ দিয়াছেন। সেইসকল মহান্‌ 
আচার্ষের নাম £ কুমার, ব্যাস, শুক, শাগডলা, গর্গ, বিষু, 
কৌত্ডিন্য, শেষ, উদ্ধব, আকণনি, বলি, হনুমান, বিভীষণ এবং 
আরও অনেকে । 


যিনি নারদ-বণি৩ মঙ্গলদাঁয়ক দিবা/প্রেম বিশ্বাস করেন এব 
শ্রদ্ধাসহকাঁবে এই সকল উপদেশে বিশ্বাস স্থাপন করেন, ঠিনি 
ভগবতপ্রেমিক হন, পরমস্থখ লাভ কবেন এব জীবনেব সবোচ্চ 
লক্ষ্যে উপনীত হন । 


এইসকল উপদেশে বিশ্বাস স্থাপন কবার অর্থ এই যে, এইসকল 
টপদেশ নিজ জীবনে অনুশীলন কর।। 

এই গন্থেন উপসণ্ভারকপে শ্বামী বিবেকানন্দের ১৮৯৪ থুষ্টাঝেব 
৩১শে জুলাহ তাবিখে ছুইজন মাঁফিন ভক্তকে লিখিত পত্রেব উদ্ধাতিটি 
দেওযার চেঘে ভাপ আর কিছু আমার মনে পড়ছে ন।| ভক্তিযেগেব 
নাধুর্ষের এটি একটি উৎঞ% উদাহরণ £ 

“ক্ষীণ ক্ষণিক আলোককে প্রতিদিণ ধব-__মেই অমীম লৌন্দ্য, শাস্তি ও 
পবিত্রতাপূণণ জগতের আলোক--আধ্য।ত্মিক আলোক-__তাঁর মধ্যে ডুবে 
থাকেো। অঙ্ছিপ্র-স্থত্রের মতে। তোষার আত্মা দিনরাত উঠক প্রেমাম্পদের 
পদতলে, ধা দিংহালন পাত! আছে ভোমার হৃদয়ে, বাঁদবাকী_তোমাব 
দে» ইত্যপি_য| খুশি করুক। জীবন ক্ষণস্থায়ী, জ্রওসঞ্চারী স্বপ্রব্ৎ 


নৈতিক ধর্ম ও ভগবৎপুজ। ১৬৩ 


নূপ যৌবন মান হয। বলে। দিনবীত, তুমি আমাৰ পিতা, আমান 
মাত| আঁনীব স্বামী, আমার প্রিয, আমান প্রভু, আমার ঈশ্বব -আঁমি 
(তমাকে ছাঁড। আব কিছু চাই না_কিছুই না, শুধু তোমাকে চাই, 
কুম্ি যে আমাঁ৩ রষেছ, আমি ষে তোমানে। ধন যাঁধ, কপ বিনষ্ট হয, 
দীবন গন ছদ, শ্তি পলাযন কবে, কিন্তু চিবক।ল খীকেন প্রভু, চিবক্ষীল 
চিবকাল থাঁকে প্রেম। দেচযন্ত্রকে পরিপাটি নাঁখাষ যদি গৌবব থাকে, 
আাঁরও গৌণবজনক, দহেব সঙ্গে মান্সাকে যন্ত্রা ভোগ কবে ন দিঘে 
তাঁকে দেহাম্বোবের উর্ধে বাখা--জড়কে আত্মা থেকে পৃথক কবে 
বাখ1__তুঁমি যে জড নও তার একমাত্র ব।বহারিক নিদশণ। 

“ঈশ্ববকে আকডে থাকো, দেহেব আব কান বস্তুব কি হ'ল, ,ক গ্রাহা 
কবে? বিপদের প্রচণ্ড ভীতির মধো বলে" -্মীমাব ঈপ্বর আমার 
প্রি | মৃত্যুপ্ণীর ভিভব বলো, “আমার ঈশ্বর আমার প্রিয 
হর্যেব নীচে অর্থাৎ পখিবীতে সকল শমঙ্গলে৭ মাঝ বলো, “আমর 
ঈশ্বর আমার প্রিষ। তুমি এখানে বযেছ,। আমি তোমাকে দেখতে 
পাচ্ছি। তুমি আমার দঙ্গে আছ, আমি তোমাকে অনুভব করছি। 
আমি তোমাব, অ।মাকে গ্রহণ কব। আমি এ জগতের নই, শুধু 
তোমাৰ, আমাকে ত্যাগ কৌবো না" হীবার খনি ছেডে কাঁচের 
মালব পিছনে ষেও ন।| জীবনটাই তো বড স্থযোগ। এ সংসারে কী 
মুখ খুঁজে বেডাও 1-তিন যে আশন্দের উৎস । সবৌচ্চকে অস্ত্রে 


কব, সবোচ্চ তোমার লক্ষ্য হোক এব তুমি নিশয়ই প|বে সেই 
পর্ধোন্চকে |” 


॥ হল্ি ওসম্‌ ভশু সাহু 


